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গরমারাধ্য 


ত্বর্গীয় জগন্নাথ চন্দ 
_ পিতৃদেব-শ্রীচরণেষু-- 

পিতঃ 

বাল্যকালে তোমার পবিত্র কণ্ঠে রামায়ণের অমৃত-কথা! 
শ্রবণ করিয়। কতবার অশ্রপাত করিয়াছি ;ঃ আজি আবার সেই 
পুণ্য কথা লিখিতে বসিয়া, তোমার সেই দেবমুগ্তি স্মরণ করিয়া, 
পুনঃ পুনঃ অশ্রপাত করিতেছি । 

পিতঃ, স্বর্গহইতে আশীর্ধাদ কর, তুমি যে আদর্শ-চরিত্র 
আমার সম্মুখে রাখিয়। গিয়াছ, আমি যেন, চিরদিন তাহার 
অন্ুনষ্ণ করিতে পারি; আমরণ যেন তোমার সন্তান বলিয়। 
পরিচয় দিতে পারি । 


বিজ্ঞাপন । 


রামায়ণ কাব্য-জগতের এক অপূর্ব হৃষ্টি। ইহা সুনীতির 
ভাণ্ডার, স্ুুশিক্ষার আকর ও সাধুতার উৎস । এই গ্রন্থের এক 
একটা চরিত্র পাঠে যেরূপ সুশিক্ষা ও সছুপদেশ লাভ কর! যাঁয়, 
সমগ্র নীতিশাস্ত্র পাঠ করিলেও সেরূপ লাভের সন্তাঁবন৷ নাই। 
রামের সত্যনিষ্ঠা, ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম, লক্ষণের স্বার্থত্যাগ এবং 
সীতার পতিভক্তি, যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর 
কদদাপি উহ বিস্বৃত হইতে পারিবেন না। এই সকল আদর্শ- 
চরিত্র, লোকশিক্ষার চিরসহায় হইয়া], অনন্ত কাল জগতে 
বিদ্যমান থাকিবে । 

বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষার প্রতি 
অনেকেরই অন্রাগ দুষ্ট হইতেছে । উপদেশ-মূলক নীতি 
অপেক্ষা, দৃষ্টান্ত-মূলক নীতিই যে, লোৌকশিক্ষার উপবুক্ত সহায়, 
তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন । রামায়ণের দেব-চরিত্রগুলি 
বালকদিগের কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়। দিতে পারিলে, উহা! 
যে তাহাদের ভাবী জীবনে অমৃতফল প্রসব করিবে, তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই “ভরত- 
মিলন” লিখিত হইল। রাঁমায়ণের এই প্রস্তাবটা বালক 
শিক্ষার একান্ত উপযোগী । ইহাতে ভ্রাতৃপ্রেম ও থার্থত্যাগের 
জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । মহাকবি এই স্থানে যে আলী- 
কিক কবিত্ব শক্তি ও অপূর্ব ভাবমাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, এই 


/ 
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ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার ছায়ানাত্র পতিত হইয়াছে কি না, বলিতে 
পারি না। তথাপি এ কথ! সাহসপুর্ক স্বল্গ যাইতে পারে, 
বামীয়ণের এই মনোহর কথা পাঠ করিলে তরুণবয়স্ক বালক- 
দিগের পরম হিত সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। 

এইক্ষুণ, এই ক্ষুদ্র পুস্তক যদি বালক বালিকাদিগের নীতি 
ও ভাষ! শিক্ষার উপযোগী বলিয়। সব্ধাত্র পরিগৃহীত হয়, তবেই 
আমার সমস্ত যত্র ও পরিশ্রম সার্থক হইবে | 


কলিকাতা । 1 
ভি ৬২০ ] শ্রীক্রীনাথ চন্দ [ 


পরি নন 





ভরতমিলন 


কাকে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


রাজা দশরথ পুত্তরশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, 
অযোধ্যানগরী নক্ষত্রশুন্য রজনীর ন্যায় মলিন ও শ্রীহীন 
হইয়। উঠিল। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ শোকে 
নংজ্ঞাহীন হইরা ভূতলে লুষ্িত হইতে লাগিলেন। 
রম সীতার শিব্বাননশোকে গ্জাঁগণ অতিশয় মনো- 
বেদনার দিন যাপন করিতেছিল, রদ্ধ রাজার ম্বৃত্যু 
সংবাদে তাহাদিখের সেই মনঃপীড়া আরও প্রবল হইয়া 
উঠিল। সকলেই মুক্তকঠ্ঠে রোদন করিতে * আরন্ত 
করিল; কুলকন্যাগণের হাহাকার ধ্বনিতে আকাশৎপুর্ণ 
হইয়া গেল ! কাহারও মনে আনন্দের লেশ মাত্র রহিল 





২ ভরতমিলন । 


না। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষণের ভ্রাতৃন্সেহ, সীতার 
পতিপ্রেম এবং বৃদ্ধ রাঁজার প্রজাবাৎ্নল্য স্মরণ করিয়া 
নকলেই বিলাপ ও পরিতাপ্‌ করিতে লাখিল। স্থানে 
স্থানে নরনারী রমবেত হইব কৈকেরীর নিন্দাবাদে 
প্ররত্ত হইল। পুভ্রদিগের মধ্যে কেহই রাজধানীতে 
উপস্থিত নাই বলিয়া, রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
হইতে পারিল না; কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবের আদেশে 
রাজার ম্বতদেহ তৈলপুর্ণ কটাহে স্থাপিত হইল। অমাত্য- 
গণ অতিযত্তে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
পতির স্বতদেহ তৈলকটাহে স্কাপন করিতে দেখিয়! 
মহিষীগণ উচ্চৈঃন্বরে বিলাপ করির। উঠিলেন। কৌশল্য। 
শোকে অধীর হইয়া কহিলেন, মহারজি, রামের শোকে 
আমাদের অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, এমন সময় 
আবার তুমিও আমাদিগকে পরিত্যাথ করিয়া চলিলে ! 
হা! আমরা বিধবা হইলাম ! পুক্্র থাকিতেও পুভ্রহীন 
হইলাম ! হায়, এ সময় রামের প্রনন্ন মুখ একবার 
দেখিতে পাইলেও আমাদের সকল নন্ভাপ দূর হইত। 
এইন্ণ আমরা পতিপুভ্রহীন হইরা কিরূপে কৈকেরীর 
গঞ্জনা সহ্য করিয়। থাকিব? বে নারী পতির অপেক্ষা 
না করিয়া দীতার সহিত রাম লক্ষ্ষণকে বনে প্রেরণ 
কর্রিল, ঘে আর কাহাকে না দূর করিতে পারে? 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 


আমরা! আর কাহার মুখের দিকে চাহিয়া এই শুন্য 
পুরীতে অবস্থিতি করিব? পতির অভাবে পুন্ত্রই 
মাতার আশ্রয় ও রক্ষক হইয়া থাকে ; আমরা যে আজ 
অনহায় ও রক্ষকহীন হইয়া পড়িলাম, রাম তাহা 
জানিতেও পারিলেন না ! হায়! আজি আমার জীবনের 
সকল আঁশ! ভরসা শেষ হইয়া থেল। এইক্ষণ আমি 
. স্বামীর এই পবিত্র দেহ আলিঙ্গন করিয়ী অনলে প্রবেশ 
করিব। ৃ 

এ দিকে কশ্যপ বামদেব প্রভৃতি ব্রাঙ্মণগণ রাজ 
নভায় উপস্থিত হইয়া রাজ্যশানন বিষয়ে অমাত্যগণের 
নহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন । তাহারা সকলে 
কুলগুরু বশিষ্টের নিকট যাইয়া বলিলেন, তপোধন, ' 
আপনি চিরদিনই রঘুবংশের হিত কামনা করেন ; আঁপ- 
নার সুশিক্ষা ও সদুপদেশের গুণেই পূর্বববস্তা রাজগণ 
নিরুপত্রবে রাজ্যশানন করিয়া খিয়াছেন।. এইক্ষণ 
মহারাজ পুন্তরশোকে মানবলীলা সংবরণ করিলেন; 
পিতৃনত্য পালনের জন্য রাম অরণ্যে গমন করিয়াছেন, 
লক্ষ্মণও তাহার অনুগামী হইয়াছেন। এ দিকে ভরত ও 
শক্রপ্ন, মাতামহের আলয়ে অবস্থিতি কন্রিতেছেন, 
অযোধ্যার বর্তমান অবস্থা তাহার কিছুই জানিতে 
পারেন নাই। আমাদিগের রাজ্য অরাজক থাকিলে, 


৪ ভরতমিলন। 


নিশ্চয়ই উচ্ছেদ্দশ] প্রাপ্ত হইবে। যে রাজ্যে রাজা 
নাই, প্রজাগণ তথায় কদাঁপি শান্তিম্খে বাদ করিতে 
পারে না। প্রাবলের দুর্ধলের ধন হরণ করে ; দন্স্য 
প্রভৃতি দুষ্ট লোকেরা নিরীহ প্রঙ্গাগণের মুখের গ্রাস 
কাড়িয়া লয়। ক্লুষিশিল্প গুভৃতি কার্ম্য নিঝ্বিপ্লে সম্পা- 
দন করা অনম্ভব হইদ্া উঠে; বণিকেরা মূল্যবান্‌ 
পণ্যদ্রব্য লইয়া দূর পথে যাইতে ভীত হয়। অরাজক 
রাজ্যে সৎকীন্তি স্থাপনে ও পুণ্যগুহ নিশ্মীণে কাহারও 
প্রারত্তি জন্মে না; উত্দব বিলুপ্ত হয়; দেশের ও অমা- 
ক্ষের শ্রীব্দ্দিও রহিত হইরা যায় । রাজার উত্সাহ ন! 
পাইলে দেশের ধনধান্য বদ্ধি পাঁয় নী, বিদ্যা ও লাঁধু- 
তাঁর উন্নতি হর না, আর প্রঙ্ঞাকুল অবাধে ধর্ম কন্ম্ের 
অনুষ্ঠান করিতে পারে না । কলতঃ চক্ষু যেমন শরীরের 
হিতপাধন ও অনিষ্ট নিবারণে নিযুক্ত আছে, গুজাদিগের 

পক্ষে রাজাও নেইরূপ। তিনি দ্ুট্টের দমন ও শিষ্টের 
পালন করেন, নীতি ও ধর্মের রক্ষা করেন। রাজাই 
প্রঙ্গাকুলের পিতৃন্বরূপ, তাহাহইতে সকলের সর্বিষয়ে 
সুভলাভ হইয়া থাকে । অধিক আর কি বলিব, যেমন 
ধন্মশ্ুন্য জীবন, পিতৃশুন্য গুহ, আর রক্ষকম্ুন্য মেষদল, 
অরাজক রাজ্যও সেইরূপ । এই অবস্থার জীবন রক্ষণ 
কর দুক্ষর হয়, এবং এই অবস্থায় মন্বষ্যেরা মত্স্যের 





প্রথম পরিচ্ছেদ । ৫ 


ন্যায় প্রতিনিরত একে অন্যকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। 
রাজা দশরথ এই বিশাল কোশল রাজ্যের ধন্মপরায়ণ 
রাজা ও স্সেহময় পিতারম্বরূপ ছিলেন, তাহার অভাবে 
এই রাজ্য কাগডারিহীন তরণীর ন্যার নিরাশ্রয় হইয়া 
পড়িয়াছে। যাহাতে অধিপতির অভাবে এই সুন্দর 
রাজ্য মরুভূমি হইয়া না যায়, আঁপনি বত্বর তাহার 
উপায় বিধান করুন্‌। 

মহধি বশিষ্ঠ বিপ্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি- 
লেন, দেখুন, মহারাজ দশরথ ধাহাকে রাজ্যদান করিয়া 
গিয়াছেন, নেই ভরত এইক্ষণ শক্রপ্ত্রের নহিত মাতৃলা- 
লয়ে বান করিতেছেন। আমাদের দ্ৃতগণ দ্রুতগামী 
অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাদিকেই অযোধ্যায় আনয়ন, 
করুকৃঃ$ এ বিষয়ে আর অন্য কোনও উপায় চিন্তা 
করিবার আবশ্যকতা নাই। বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে, 
সকলেই তদ্দিষয়ে সম্মত হইলেন । 

অনন্তর বশিষ্ঠদেব বিশ্বানী দৃতদিগকে আহ্বান 
করিয়। কহিলেন, তোমরা শোক সংবরণ করিয়। শীন্র 
রাজগৃহে গমন কর। তথায় যাইয়। শ্রীমান ভরত ও 
শক্রঘ্বকে আমার শ্নেহ জানাইয়৷ বলিবে, “রজে কুমার, 
পুরোহিত ও মন্্রিবর্গ, শীত্র আপনাদিগ্রকে অয্ৌধ্য।- 
নগরে যাইতে অনুরোধ করিতেছেন; গৌণ করিলে 
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বিদ্ব ঘটিতে পারে, এমন কোনও কার্ধ্য উপস্থিত 
হইয়াছে ।” কিন্ত সাবধান, রামের নিক্ৰাসন ও রাজার 
মৃত্যু এই ছুইটী অশুভ সংবাদ যেন কদাচ তাহাদিগের 
কর্ণগোচর না হয়। দৃতগণ অবনতমস্তকে মহধির 
আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া! কেকয় রাজ্যের অভিমুখে ভ্রুতবেগে 
ধাবিত হইল। : 

সপ্তম দিবন প্রভাত অসময়ে দূতগণ কেকয় রাজ- 
ভবনে উপনীত হইল । তাহারা কেকয় রাজ ও ভরতের 
মাতুল যুধাজিতের সহিত দাক্ষাৎ করিয়া ভরতের 
গৃহাভিমুখে অগ্রনর হইল । 

রাত্রি প্রভাত নময়ে ভরত একটী ছুঃস্বপ্র দেখিয়া 
বিষণ্নবদনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি ম্বপ্পে দেখিয়া 
ছিলেন, যেন রাজ দশরথ তাহার শধ্যাপার্থে উপস্থিত 
হইয়াছেন; তাহার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে । দেখিতে 
দেখিতে তিনি যেন এক পঞ্ধতের শিখর হইতে গৌময়- 
পুর্ণ হুদ পতিত হইলেন, এবং অগ্রলি ভরিয়। সেই 
গোময়মিশ্রিত জল পান করিতে লাখিলেন। আরও 
দেখিলেন, যেন সাগর শুক্ষ, চন্দ্র ভূতলে পতিত, এবং 
সমুদার় জগত থাঢ় অন্ধকারে আরত হইয়া গ্রেল। এই 
রূপ ভীষণ স্বপ্প দেখিরা ভরতের মন আকুল হইয়া 
উঠিল, তিনি দহসা চৈতন্য লাভ করিয়। ভীত ও বিল্মিত 
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মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন অময় অযোধ্যার দৃতগণ 
তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। তাহারা যথোচিত 
সম্ভাষণ করিয়। মহস্ষি বশিষ্ঠের আদেশ জ্ঞাপন করিল । 

দূতমুখে অযোধ্যাগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভর- 
তের চিত আরও ব্যাকুল হইয়া উদ্ভিল। তিনি শুক্ষমুখে 
জিজ্ঞানা করিলেন, দৃতগণ, মহারাজ ত কুশলে আছেন? 
আর্য রাম ও লক্ষণের ত কোনও বিশ্্ ঘটে নাই ? আমা- 
দের শ্রেহময়ী জননীগণ ত ভাল আছেন ? আর্ধ্যা সীতা 
ও অন্যান্ত বধুগণের ত মঙ্গল ? তখন দুতেরা বিনীত- 
ভাবে নিবেদন করিল, কুমার, আপনি ধাহাদের কুশল 
কামনা করিতেছেন, তাহাদের অমঙ্গলের সম্ভাবন। কি? 
বশিষ্ঠদেব কহিযাছেন “বিলম্বে বিদ্ন ঘটিতে পারে, এমন 
কোনও প্রয়োজন উপস্থিত।” অতএব আপনারা সত্বর 
অযোধ্যাগমনের আয়োজন করুন্। 

তখন ভরত মাতামহের নিকট যাইয়া কহিলেন, 
মহারাজ, দূতেরা আমায় লইতে আনিয়াছে, আমি এই- 
ক্ষণ পিতাঁর নিকট যাত্রা করিব। আবার যখন আপনি 
স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব। কেকয় রাজ সন্সেহে 
ভরতের শিরশ্চম্বন করিয়া কহিলেন, বত্ঘ, আমি 
তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গমন কলর । 
অযোধ্যায় যাইয়া তোমার পিতা ও মাতাকে আমাদের 


৮ ভরতমিলন। 


কুশল কহিও ; বশিষ্ঠ গুভূতি বিপ্রগণকে এবং তোমার 
ভ্রাতা রাম ও লক্ষষণকেও অনাময় জানাইও। এই বলিয়। 
কেকয়রাজ নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়। ভরত ও 
শত্রত্রকে অযোধ্যয় প্রেরণ করিলেন । তাহারাও গুরু- 
জনদিগকে প্রণাম ও বয়স্থদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া 
তথা হইতে যাত্রা করিলেন । বহুবতখ্যক ভৃত্য, উত্কুষ্ট- 
যান এবং মাতামহের প্রেরিত সৈম্যথণ তাহাদের অনু- 
নররণ করিল! 

ভরত পথে সপ্তরাত্রি অতিক্রম করিয়া অযোধ্যা 
সমীপে উপস্থিত হইলেন । তিনি মনের ব্যাকুলতা বশতঃ 
সঙ্গীদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া একাকী অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। রাজকুমার নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সার- 
থিকে কহিলেন, দেখ, আজি এই অযোধ্যাকে নিতান্ত 
মলিন ও নিরানন্দ বৌধ হইতেছে । পুর্বে এই নগরীতে 
দিবানিশি জনকোলাহল শুনা যাইত, আজি যেন,.সকলই 
নীরব ! সারথি, আজি আমি এই নখরীকে যেন.অরণ্য- 
মনন দেখিতেছি ; মনে হইতেছে, যেন ঘোরতর শোকের 
ছাঁয়ায় মস্ত নগরী মলিন বেশ ধারণ করিয়াছে । নগ- 
রের নে শোভা নাই, নে উৎ্নাহ নাই, যে আনন্দ 
কোন্নাহল নাই | চারিদিকে কেবলই বিষাদ ও নিস্তব্ধতা 
দেখা যাইতেছে । নহন। এরূপ পরিবর্তন কেন ঘটিল, 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯ 


কিছুই বুঝিতে পারি না। কোনও অপরিজ্ঞাত অমঙ্গলের 
আশঙ্কায় যেন আমার হৃদয় অবদন্ন হইয়া আনিতেছে । 
ভরত এইরূপ বলিতে বলিতে ব্যাকুলমনে অযোধ্যায় 
প্রবেশ করিলেন। দ্বারপালেরা সসম্রমে অস্তাষণ ও 
কুশলপ্রন্ন, জিজ্ঞানা করিয়া তাহার অনুগমন করিতে 
লাগিল। তিনি যতই রাঁজপ্রাাদের নিকটবত্ী হইলেন, 
মনের ব্যাকুলতা ততই বাড়িতে লাগিল। তখন, ভরত 
পুনশ্চ সাঁরথিকে কহিলেন, স্ুুত, দৃতেরা কেন আমাকে 
ত্বরা করিয়া আদিতে বাধ্য করিল আমার অন্তরে 
অশ্তভ আশঙ্কাই ক্রমে প্রবল হইতেছে, আমি ক্রমেই 
অধীর হইতেছি। অরাজক রাজোর যেরূপ অবস্থা ঘটে 
বলিয়া শুনিয়াছি, আজি অযোধ্যার তাহাই দেখিতেছি। 
দেখ, গৃহস্ের বানস্থান অপরিক্ষত, গ্ৃহদ্বার উন্মুক্ত, 
দেবালম্ন শোভাঁহীন, রাঁজপথ লোকশ্ুন্য ও আঁপণসকল 
অবরুদ্ধ রহিয়াছে । কিছু দিন পুর্বে যে নখরীকে 
অমরাধতীর ম্যায় দেখিয়া গিয়াছি, আজি তাহার এই- 
রূপ দুরবস্থা দেখিয়। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । 
বহুদিন পর জন্মভূমি দর্শন করিবেন বলিয়া ভরতের 
মনে কত আনন্দের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণ অযো- 
ধ্যার এইরূপ মলিন বেশ ও হীন দশ] দেখিয়া তিনি 
একান্ত উদ্দিগ্নচিত্তে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। 
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এ সংসারে জন্মসূমির ম্যায় মনোহর স্থান আর 
কোথাও নাই । বিদেশে আমর কত প্রকার সুখ ভোগ 
করি, কত বন্ধুবান্ধবের গ্রীতি প্রাপ্ত হই, কিন্তু তথাপি 
দেখ, জন্মভূমির কথ। স্মরণ হইলেই প্রাণ কেমন ব্যাকুল 
হইয়া উঠে। আমাদের প্রাচীন পণ্তিতগণ, জননী ও 
জন্মভূমিকে ন্বর্গহইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এমন জন্ম 
ভূমির মলিন মুত্তি দেখিলে যাহার মনে দুঃখ না হয়, 
তাহার হৃদয় পাষাণময় অন্দেহ নাই। . 
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ভরত পিতৃগ্ৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহ শ্মন্য 
ও শ্রীহীন হইয়! পড়িরা আছে, গৃহপজ্জানকল ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । শোকে ও বিষাদে যেন গৃহের 
শোভা মলিন হইয়াছে । ভরত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া 
চারিদিকে অন্বেষণ করিলেন, সে গৃহে পিতার দর্শন পাই- 
লেন নাঁ! তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভূত্য- 
গণ আকুল মনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, 

কোন কথা বলিতে পাহন পাইল নাঁ। তিনিও কাহা- 
রও সহিত বাক্যালাঁপ না করিয়! মাতৃগুহে মাতার নিকট 
গমন করিলেন । তখন কৈকেরী পুভ্রকে প্রবাস হইতে 
আনিতে দেখির] প্রফুল্লমনে আনন পরিত্যাগ করিয়া 
উতিত হইলেন। ভরতও গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিলেন। কৈকেরী সঙ্গেহে পুত্রকে অঙ্কে ধারণ 
করিয়া কহিলেন, বত, পথের পরিশ্রমে তোমার শরীর 
ভাল আছে ত? ক্রতগ্ৃতিতে রথে আসিতে ন! জানি 
তোমার কতই কষ্ট হইরাঁছে ! আহা ! তোমার মুখ লীন 


১২ ভরতমিলন । 


ও শরীর শীর্ণ বোধ হইতেছে । তোমার মাতামহ ও 
মাতুল কেমন আছেন ? 

ভরত কহিলেন, মাতঃ, আমার শরীর তুস্থ ও সবলই 
আছে। তোমার পিতা ও ভ্রাতা কুশলেই আছেন। নে 
যাহাহউক, তোমাকে জিজ্ঞানা করি, পিতার প্রেরিত 
দৃতগণ, কেন আমাকে ত্বরা করিয়া এখানে আনিয়াছে ? 
আমার পিতা কোণায় ? তাহার পর্যস্ শুন্য রহিয়াছে 
কেন? প্রাসাদের সব্ধত্রই শোক ও দুঃখের চিহ্ন দেখি- 
তেছি কেন? এইক্ষণ আমি পিতার চরণ বন্দনা করিব, 
বল তিনি কোথার আছেন ? 

রাজ্যলোভে কৈকেহীর চিত্ত এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল 
যে, পতিবিয়োগ শোকেও তাহার মন বিগলিত হয় নাই। 
ভরত রাজা হইবেন, এই আনন্দে অতি অপ্রিয় ঘটনাও 
তাহার নিকট প্রি বোধ হইতেছিল। ভরতের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তিনি অশ্রানবদনে বলিলেন, বৎস, 'নকল 
প্রাণী চরমে যে গতি প্রাপ্ত হয, তোমার পিতাও এইক্ষণ 
দেই গতি লাভ করিরাছেন। সেই ধশ্মশীল বত্যবাদী 
রাজা, নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, দিব্যধামে গমন 
করিয়াছেন । 

জননীর মুখে এই নিুর কথা শ্রবণ করিয়া ভরত, 
ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কৈকেয়ী 
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বাহু বিস্তার করিয়া পুভ্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। 
ব্ৃুষত্বে ভরতের মোহ দূর হইল। তখন তিনি উন্ম- 
তের ন্যার কহিতে লাগিলেন, হায়! পিতা আমার 
কোথার গেলেন! হা! এত দিনে আমরা অনাথ ও 
পিতৃহীন হইলাম! শরতের চন্দ্র যেমন আকাশের 
শোভ। সম্পাদন করে, পিতা থাকিতে এই গৃহের নেই 
রূপ শোভা ছিল, আজ এই গুহ অমাবস্যার অন্ধকারে 
আরত হইয়া গেল ! হায়! মহারাজ, রামচন্দ্রকে রাজ্যে 
অভিবিক্ত করিয়া স্বরৎ ধর্ম কন্মের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত 
থাকিবেন, আর আমরা ভ্রাত।র আজ্ঞ। পালন ও পিতার 
দেব! করিনা! পরমন্ুখে দিন যাপন করিব, এই ভাবির! 
মহা! আনন্দে মাতুলালরে গমন করিদাছিলাম, কিন্তু 
যাহা ভাঁবিয়াছিলাম, তাহার অম্পূর্ণ বিপরীত ঘটির়াছে। 
পিতাকে না দেখিয়া আমার হদর বিদীর্ণ হইয়। যাই- 
তেছে, আমি চতুর্দিক শুন্য দেখিতেছি। মা, তূমি আর্ধ্য 
রামচন্দ্রকে শীঘ্র আমার আগমননংবাদ দা ও | তিনি 
আমার ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধু, এব আমি তীহার প্রিয় 
দান। যেব্যক্তি ধান্মিক ও বিজ্ঞ, জেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার 
তুল্য দেখ! তাহার কর্তব্য । মা, পিতা আমর, অন্তিম- 
কালেকি কহিয়া গিয়াছেন? বল, শুণিতে আমার 
বড়ই ইচ্ছ। হইতেছে। 


১৪ ভরতমিলন। 


কৈকেরী কহিলেন, বৎস, তোমার পিতা, “হা! 
রাম ! হা লক্ষ্ষণ ! হা সীতা !” কেবল এই কথা বলিতে 
বলিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ম্বত্যু যখন তাহার 
চৈতন্য হরণ ও বাকৃ-শক্তির অবরোধ করিতেছিল, 
তখন তিনি কেবল এই মাত্র কহিলেন, “যাহারা সীতার 
সহিত রাম ও লক্ষণকে পুনরায় অযোধ্যায় আদিতে 
দেখিবে, তাহারাই ধন্য 1” 

ভরত এই অনংলগ্ন কথ! শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত 
হইয়া কহিলেন, “জননি, সেই ধন্মপরায়ণ রাষ, সীতা ও 
লক্ষণের নহিত কোথায় আছেন ?* তখন, রামের 
বনবাদে ভরত সুখী হইবেন মনে করিয়া, কৈকেরী 
কহিলেন, বন, নেই রাজ কুমার, লীতা ও লক্ষণের 
সহিত দণডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছেন। তথায় চতুর্দশ 
বৎ্দর বান করিবেন। 

ভরত,আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমারেরা 

জাপীড়নাদ কোনও কঠিন অপরধে অপরাধী হইলেই 

অরণ্যে নিক্জানিত হইদা থাকেন। রাম, ধন্মের মু্ডি, 
দয়ার আকর ও পুণ্যের আশ্রন; সেরূপ কোনও অপ- 
রাধে অপরাধী হওর। তাহার পক্ষে অনন্তর কথা । চক্র 
ভূতলে পতিত হইতে পারে, আকাশ চুর্ণ হইয়া যাইতে 
পারে, বাগর শুক্চ ও মরুভূমি জলপুর্ণ হইতে পারে, 
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তথাপি রামের চরিত্রে কলঙ্কম্পর্শ হইতে পারে না। 
তবে কোন্‌ কন্মের জন্য পিতা তাহাকে দণ্ডকারণ্যে 
নির্বাসিত করিলেন, শীন্র বল। আমার প্রাণ বড় 
আকুল হইতেছে । 

কৈকেরী কহিলেন, ভরত, রাম কোনও অপরাধ 
করেন নাই। রাজা পুর্বে আমাকে ছুইটী বর দিবেন 
বলিয়া অঙ্গীকার করিঘাছিলেন, এইক্ষণ আমি রামের 
অভিষেকের কথা শুনিয়া নৃপতির নিকট তোমার 
রাজ্যলাভ ও রামের বনবাস এই দুইগি বর প্রার্থনা 
করিরাছিলাম। অত্যবাদী রাজা, সত্য রক্ষার জন্য 
তোমাকেই রাজ্য দিয়াছেন ; রাম, সীত। ও লক্ষণের 
সহিত নির্বাসিত হইয়াছেন। এদিকে মহারাজ সেই, 
প্রিয় পুজ্রের শোকে আকুল হইয়া প্রাণ পরিত্যা 
করিয়াছেন। অতঃপর তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি 
কেবল তোমারই নিমিত্ত এই অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছি। | 

ভরতের চিত্ত অতি উদার ও লোভহীন ছিল ; তিনি 
রামের ন্যায় পিতৃভক্ত, লক্ষণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎল এবং 
পিতার ন্যায় সত্যবাদী ছিলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের তেজ 
ও ক্রোধ নংযত করিতে পারেন নাই। ম্বীয় জননীর 
মুখে এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়৷ ভরতের ক্রোধানল 


১৬ ভরতমিলন। 


প্রম্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি কঠোর বাক্যে 
মাতাকে ভর্খসনা করিয়া কহিলেন, হায়! আমি 
পিতা ও পিতৃতুল্য ভ্রাতী উভযনকেই হারাইয়াছি ! 
এইক্ষণ রাজ্য লইয়া আর কি করিব? হা নিষ্টুরে [ 
তোকে আর আমি মা বলিয়া সম্বোধন করিব না! 
সামান্য রাজোর লোভে তুই আমার পিতার প্রাণ বধ 
করিলি, রামকে বনে দিলি! রাম তোকে মাতার 
নায় ভক্তি করিতেন, কৌশল্যাও ভগিনীর ন্যায় স্নেহ 
কাঁরতেন, সেই ভক্তি ও স্েহের কি এই প্রতিদান 
হইল $ আমি রামকে কিদ্ূপ চক্ষে দেখিতাম, বোধ 
হয় তাহ] জানিতে না পারিরাই তুচ্ছ রাজ্যের লোভে 
এই বিবম অনর্থ ঘটাইয়াছিস্। আমি কোন মতেই 
তোর ইচ্ছা বল্পন্ন হইতে দিব না। আমি এখনই 
বনে গমন করিরা সব্জনপ্রির রামচক্দ্রকে কিরাইয়া 
আনিব। তাহাকে রাজ করির। আমরা তাহারই দান 
হইর। থাকিব। 


ভরত, শোঁক দুখে উন্মত্প্রার হইয়া এইরূপ 
অঞ্ীতিকর কঠিন বাক্যে জননীকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন. এবং ক্রোধে অধীর হইয়া মন্দর পক্জতের 
বন্দরস্থিত নিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাখিলেন। 
তাহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি 
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অঙ্গের বস্ত্রালঙ্কার ছিন্ন ও দরে নিক্ষেপ করিয়া ভূতলে 
পতিত ও হতজ্ছান হইনা রহিলেন | 

এদিকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ত্রাহ্মণগণ, কৌশল্যা গুভৃতি 
রাজমহিষীগণ, এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সচিব ও 
অমাত্যগণ, ভরতের আগমন বার্তা অবণ করিয়া একে 
একে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন । দেবী কৌশল্যা 
ক্রন্দন করিতে করিতে ভরুতকে কহিলেন, বত, তুমি 
রাজ্যাঁভিলাবী, নিফণ্টকে রাজ্য পাইরাছ। তোমার 
মাতা অতি নিষ্ঠর উপায়ে উহ হস্তগত করিদ্লাছেন। 
জানিনা আমার রামকে বনে পাঠাইহ়া তাহার কি 
ফল লাভ হইয়াছে । যাহা হউক, বত্ন, আমার রাম 
যেস্থানে তপদ্যা করিতেছেন, সীতা যেখানে বন্ছল 
পরিয়। তাপসতনয়ার ন্যয় বনফল আহরণ করিতে- 
ছেন; আর কুমার লক্ষণ ভ্রাতৃপ্রেমে রাজ্যন্ুখ বিসর্জন 
দিয়া যেখাঁনে যাইয়। বনবানী হইয়াছেন, আমাকেও 
সেই 'অরণ্যে লইবা চল। রাঁমশ্ন্য গৃহ আমার 
নিকট শ্মশানের ন্যার বোধ হইতেছে । তুমি জননীর 
সহিত সুখে রাজ্য ভোথ কর, আমি রাম সীতার 
সহিত অরণ্যে বান করিব। রাদের মুখ, দেখিতে 
পাইলে সেই অরণ্যবাদই আঁমার নর্গবঝাস বাঁলয়া 
বোধ হইবে! 


১৮ ভরতমিলন । 


কৌশল্যার মুখে এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ 
করিগ্া, ক্ষত স্থানে সুচি বিদ্ধ হইলে যেমন হয়, ভরত 
নেইরূপ ব্যথিত হইলেন। তিনি অতি কষ্টে অশ্রু- 
সংবরণ করিয়া, ক্লতাগ্রলিপুটে কহিলেন, মাতঃ আমি 
এই বৃত্তান্ত কিছুই জানিনা। আমি কখনও রাজ্য 
কামনা করি নাই এবং মাতাকেও এবিষয়ে কোন 
পরামর্শ দেই নাই। আপনি এমন নিষ্ঠর বাক্য 
কহিরা আমার ক্ষত হৃদরে লবণ নিক্ষেপ করিবেন 
না। আধ্য রামের প্রতি আমার যে অবিচলিত ভক্তি 
আছে, তাহা! কি আপনি জানেন না? আমি দিব্য 
করিয়া বলিতেছি, যদি আমি এবিষয়ে কোনও অপ- 
রাধ করিয়া থাকি, তবে মাতা, পিতা, অতিথি ও 
সম্ভতানথণকে উপেক্ষা করিগ়া একাকী পান ভোজন 
করিলে যে পাপ, তাহাই যেন আমার হয়; যে ব্যক্তি 
কার্য করাইয়া ভত্যকে বেতন না দের, তাহার যে 
অধশ্মা তাহাই বেন আমার হয়; যে রাজা বষ্টাৎশ 
কর লইয়া গুাজাদ্রিগকে পালন ন। করেন, তাহার যে 
পাঁপ তাহাই যেন আমার হয় । আর যেব্যক্তি তাপন- 
দিখকে যজ্জের দক্ষিণা অঙ্গীকার করিয়া না দেয়, 
তাহার যে পাপ, তাহাই যেন আমার হয়। গুরু- 
দ্বেষী, মিত্রদ্রোহী ও পরার্থহারীর যে পাপ তাহাই 
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যেন আমার হয়! আমি যদ্রি রামের পরিবর্তে এই 
রাজ্য আমার হউক” এরূপ কল্পনাও কখন মনে স্থান দিয়া 
থাকি, তবে যেন আমার পর লোকে অদ্গতি না হয়; 
আমি যেন রামচক্দ্রের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত জীবিত না 
থাকি__-ইহা অপেক্ষ। গুরুতর শাস্তি আমি আর কিছুই 
জানি নাঁ। 

কৌশল্যা ভরতের রাঁক্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া 
কহিলেন, বন, আমি তোমার স্বভাব জানি, অকুল 
শোক-নাগরে পড়িয়া আমার বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছে, 
তাই তোমাকে এরপ নিষ্ঠ ,র বাক্য বলিয়াছি। আমাদের 
ভাগ্যক্রমেই তোমার স্বভাব ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। 
আশীর্বাদ করি তোমার ধর্শাবুদ্ধি অটল থাকুক; 
তুমি পিতার ন্যায় সত্যবাদী, রামের ন্ঠায় পিতৃভক্ত 
এবং লক্ষণের ম্যায় ভ্রাতৃবংমল হও। এই বলিয়া 
কৌশল্য। নন্সেহে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। 

তখন বশিষ্ঠদেব ভরতকে বাস্তবনা দিয়া কহি- 
লেন, রাজকুমার, বখা আর শোক করিলে কি 
হইবে? মহারাজের অন্ত্যেট্িক্রিয়া এখনও অসম্পন্ন 
রহিয়াছে, এইক্ষণ তোমাকে তাহারই উদ্দেধাগ করিতে 
হইবে। 


২০ ভরতমিলন । 


রি 


আজিও পিতৃদেহের রত্কার হয় নাই, জানিতে 
পারিরা ভরত, সন্তানের কর্তব্যপালন জন্য শোক স্বরণ 
করিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিরার বাবতীয় আয়োজন সংগৃহীত 
হইল। ভরত, রাজার ম্বতদেহ তৈলপাত্র হইতে তুলিয়। 
উতকুষ্ট শব্যার স্থাপন করিলেন ;ঃ তখন বাহকেরা উহ 
সরযুতীরে লই চলিল। তথার নানাবিধ গন্ধ দ্রব্যে 
চিতা প্রস্তুত হইল; খিকের। রাজার দেহ এ চিতার 
মধ্যে স্থাপন করাইয়া জ্বলন্ত অনলে আহুতি দিতে 
লাগিলেন, বেদথারকেরা বেদগানে প্রব্রত্ত হইলেন, 
রাজমহিষীগণ শোকাকুল মনে চিতা এাদক্ষিণ করি- 
লেন। তখন মহাশব্দে অগ্নি প্রাস্থলিত হইয়া উঠিল; 
দেখিতে দেখিতে নেই ন্বর্ণকান্তি দেহ ভকম্মীভূত 
হইয়া গেল। 

ভরত দশদিক্‌ শ্মন্ট দেখিতে লাগিলেন । পিতৃশোকে 
তাহার চিত্ত একান্ত অধীর হইদ্রা উঠিল! তিনি চিতা- 
মূলে পতিত হইর। কাঁদিতে কাদিতে কহিলেন, :পপিতঃ 
আপনি বে রামচন্দ্রের হস্তে আমার অর্পণ করিয়াছিলেন, 
তিনি এখন অরণ্যবারী হইয্/ছেন, আ্ুতরাৎ আপনি 
আমাকে  শুন্যে রাখা গ্রেলেন।” ভরতের কাতর 
বাণী শ্রবণে রাজমহিষীদিগের শোকসিন্ধু প্রবলবেগে 
উলির। উঠিল, তহার। মুচ্ছিত হই! ভূতলে পতিত 
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ফা 
্ে ১) 


হইলেন। শক্রদ্ব শিশুর ন্যায় আকুল হইয়া রোদন 
করিতে লাখিলেন। তিনি আক্ষেপ করিরা কহি- 
লেন, হা! পিতা আমাদিগকে ছাড়িত্নী গেলেন, রামও 
অরণ্যে গিয়াছেন, দাদা লক্ষ্ণও রামের অনুগমন 
করিয়াছেন, তবে আর এই শ্মন্যনগরে কাহার দিকে 
চাহিয়া জীবন ধারণ করিব? আমি পিতৃহীন ও 
ভ্রাতৃহীন হইয়া! শুন্য অধযোঁধ্যায় কদাচ প্রবেশ করিব 
না। এইক্ষণ, নিশ্চয়ই অরণ্যবাণী হইব । অরণ্যে 
যাইয়া বদি রাম লক্ষণের দেখ] না পাই, তবে অগ্মিতে 
প্রবেশ করিরা প্রাণ পরিত্যাগ করিব । 

অনন্তর বশিষ্ঠদেব নানা প্রকাঁবে প্রবোধ দিয়া 
রাজার শ্রাদ্কার্ধ্য অম্পাদনের জন্য সকলকে রাজভবনে 
লইয়া চলিলেন। ভরত অতি কণ্টে শোকাবেগ সংবরণ 
করিয়া পরিজনগহ পুরে প্রবেশ করিলেন এবং পিতার 
সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধ ও দানাদ্ি কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবত্ত 
হইলেন'। ্‌ 

ভরতের পিতৃভক্তির এই অপুর্ব কগ! শ্রবণ করিলে, 
পিতৃন্সেহের অস্বতধারায় প্রাণ অভিষিক্ত হয়, পিতৃ - 
ভক্তির পবিত্র উজ্ছাসে হৃদয় প্লাবিত হয়। 'এ প্ৃথি- 
বীতে পিতৃন্সেহের স্তায় অপুবব বস্তু আর কিছুই নাই-_ 
পিতৃভক্তির ন্যায় পবিত্র ধন্মাও বুঝি আর নাই! 





হহ ভরত মিলন । 


তোমরা সকলে দেই মনোহর ধম্ম লাভ করিয়া শুদ্ধ ও 
স্বখী হও ৮ প্রত্যক্ষ দেব তাশ্বরূপ জনক জননীর দেবা 
করির। মানব-জন্ম নার্থক কর? 








বি পর | 


রজনী প্রভাঁতে ভরতের রাজ্যাভিষেক হইবে, নগ- 
রের অব্ধত্র এই কথার ঘোষণা হইতে লাখিল। মহবি 
বশিষ্ঠের আদেশে এবং কৈকেরীর উত্াহে সর্ধত্র উৎ- 
সবের আয়োজন হইল | পুরবানীদিগের কাহারও মনে 
উৎ্নাহ নাই, হৃদয়ে আনন্দ নাই এবং উত্নবে অভিরুচি 
নাই; তথাপি পাছে রাজার অবমাননা হয়, এই আশ- 
স্কায় মনের দুঃখ মনে রাখিয়া রকলেই উত্নব করিতে 
প্রত হইল। স্ততিপাঠকেরা মঙ্গল বাক্যে ভরতের 
গুণকীর্তন করিতে আরম্ভ করিল। বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে 
আকাশ পুর্ণ হইল। রজনীর অবদান হইবার পুক্রেই 
রাজ-নভায় লোকের সমাগম হইতে লাগিল। ভূত্যেরা 
অভিষেকের জন্য বিবিধ উপকরণ আনিয়া! উপস্থিত 
করিল। রাজ্যের প্রধান গরধান লোকেরা হস্তী, অশ্ব ও 
রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল । চতু- 
ন্দিকে তুমুল কোলাহল উতিত হইল। 

রাজধন্মজ্ঞ বশিষ্ঠ, শিষ্যগণনহ নভামণ্ডপে প্রবেশ 


২ ভরভমিলন । 


করিয়া দূতদিথকে কহিলেন, ভোমরা শ্রীমান ভরত ও 
শত্রপ্পনকে পহ্বর এখানে আনয়ন কর। তদনুসারে ভরত 
আত্মীয় জননহ অভিষেক সভার আনীত হইলেন। প্রাজা- 
গণ রাজকুমার ভরতকে আনিতে দেখির1 রাজ! দশ- 
রখের ন্যার তাহার ত্বদ্ধনা করিল। অভায় রাঁজ- 
নিহাসন, দিব্য ব্যজন ও ছত্র ছিল, ভরত অনুজের 
সহিত তত্সমুদায় প্রদক্ষিণ করিরা উদ্দেশে পিতাকে 
প্রণাম করিলেন এবৎ দিত্হাঘনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করিয়া অমাত্যদিগের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। 

ভরত, আন পরিগ্রহ করিলে, বশিষ্টদেব সর্ধ্ব- 
সমক্ষে কহিলেন, বত্ন, রাক্তা দশরথ বত্যপালনরূপ 
মহা ধন্ম রক্ষার জন্য এই পুথিবীর ভার তোমার হস্তে 
সমর্পণ করিয়া হর্গে থমন করিয়াছেন। অত্যপরায়ণ 
রামও পিতৃনত্যপালনের জন্য বনবানী হইয়াছেন । এই- 
ক্ষণ তুমি রাজ্যে অভিনিক্ত হইন্া পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত 
রাজ্য প|লন কর। ছুষ্ের দমন ও শিষ্টের পালন; রাজার 
পরম ধন্ম; তুমি পিতার আদেশে সেই রাজধর্ম রক্ষা 
করিয়। যশন্বী হও । 

তখন ভরত বভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে 
লাগিলেন, মুনিবর, আপনি জানেন, জ্যেষ্ঠের রাজ্য 
লাভই আমাদের কুলব্যবহার ; আর্ধ্য রামচন্দ্র আমাদের 
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জ্যেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার পর তিনিই রাজ্যা- 
ধিকার করিবেন। এই রাজ্য গ্রহণে আমার কোনও 
অধিকার নাই। আমার জননী যে অনৎ কার্য সাধন 
করিয়াছেন, আমি কদাচ তাহা সফল হইতে দিব না। 
রাম ভিন্ন এই রাজ্যের আর অন্য রাজা নাই। আমি 
এখান হইতেই নেই রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম 
করি। ভ্রাতৃপ্রেমে ভরতের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, তিনি 
অবনত মস্তকে অশ্রুবর্ণ করিতে লাগিলেন । 

ভরতের এই অস্বতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সভা- 
মধ্যে মহা কোলাহল উখিত হইল। সকলেই “নাধু 
ভরত, সাধু” বণিরা মুক্তকণে প্রশংসা করিতে লাগিল। 
“ইনি কি নেই কৈকেয়ীর পুত্র ভরত?” এই বলিয়া 
অনেকে বিস্মগ্ন প্রকাশ করিতে লাখিল। “হা রাম, হা 
নীতা !” বলির প্রজাগণ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। 

তখন ভরত নকলকে সুমধুর বাক্যে সাস্তবনা দিয়! 
কহিলেন, প্রজাগণ, তোমর। শান্তভাবে এখানে অবস্থান 
কর, আমি শ্বরং যাইরা বনহইতে রামচক্রকে আনয়ন 
করিব। আমার অভিষেকের জন্য যে দকল সামগ্রী 
সংগৃহীত হইয়াছে, তঙ্সনুদার রামের জন্য লইয়া যাইৰ 
এবং বনমধ্যেই তাহাকে আউ্ষিক্ত করিয়া অযোধ্যায় 
প্রেরণ করিব। আর আমি পিতৃ-আজ্ঞ। রক্ষার জন্য 


২৬ ভরতমিলন। 


তাহার পরিবর্তে চতুর্দশ বদর অরণ্যবানী হইব । এই- 
ক্ষণ সৈম্যগণ সাম্ক্কিত হহয়া আমার অনুগমন করুক, 
শিল্পীরা আমার বনমনের পথ প্রস্তত করুক এব 
বাহার দুর্গম পথে এ পারে, এমন রক্ষকসকল আমার 
সঙ্গে চলুক্‌। নর, তুমি অবিলম্বে এই কথা নগরমধ্যে 
ঘেষণ। কর। কল্য প্রতৃষ্যেই আমি যাত্রা করিব। রাজ- 
পরিজনের মধ্যে ধাহারা আমার অঙ্গে যাইতে এ 
করেন, তাহাদেরও গমনের আরোজন করিয়া দাও 

রাম অরণ্যহইতে ফিরিয়া আমিবেন, ভরত হ্গয়ৎ 

তাহাকে আনিবার জন্য ফাইতেছেন ; এই শুভ সংবাদে 
নগরবাপীদিখের আনন্দের আর পরিলীম। রহিল না । 
শ্লীপুরূষ সকলেই ভুরতের প্রশত্সা করিতে লাগিল! 
নগরবাদীরা হর্ভরে পরম্পর কহিতে লাখিল, “আহা ! 
আমরা কি আবার সেই রাম নীতার প্রানন্ন বদন দেখিতে 
পাইব ? * সুর্দ্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার চলিন্না বায, 
সেইরূপ তাহাদিগ্রকে দেখিতে পাইলেই আমাদিগের 
শোক অন্থাপ দূর হইবে ।” কৌশল্যা ও জুমিত্রা এই 
অন্বতমঘ্রী বান্তী শ্রবণ করিয়! ঘেন ম্বত প্রাণে জীবন লাভ 
করিলেন; বেন নব বারি পিঞ্চনে শুক তরু পল্পবিত 
হইল ! কলতঃ এই শুভ সমাচার গুচারিত হওয়াতে 
অমোধ্যার মলিনবেশ ও শোকাকুল মুক্তি যেন হর! 


স্টি। 


ততার় পরিচ্ছেদ । ২৭ 


পরিবপ্তিত হইয়া গেল! নকলেই ব্যস্ত মস্ত হইয়! 
বনগমনের আয়োজন করিতে লাগখিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণগণ কৌশল্য। প্রতি রাঁজমহিষীগ্রণ, অুমন্ত্র প্রভৃতি 
সুহ্ৃদ্গণ, এবং নগরের প্রধান প্রধান অধিবাসী ও 
সেনাগণ, ভরতের অন্ুগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন । 
ভরত রাক্তনভা ভঙ্গ করিয়। বিশ্রামার্থ গুহে প্রবেশ 
করিতেছেন, এমন সময় কুজা আমির! দ্বারদেশে উপ- 
স্থিত হইল। ভরত রাজা হইয়া গৃহে আনিতেছেন, কুজা| 
তাহাকে আদর করিরা লইতে আসিরাছে। আপনার মহণড 
কন্ম স্মরণ করিয়। রে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছে। দে আজ 
রাজরাণীর শ্যার মনোহর বেশভূষ| পরিধান এবৎসর্ধাঙ্গে 
সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়াছে! কিন্তু বেশভুমায় কি কুৎ- 
দিত কদাপি সুন্দর হইতে পারে? তাহাকে রজ্জবদ্ধ বান- 
রীর ন্যার দেখা যাইতেছিল; নথরের বালকথণ তাহাকে 
লইয়। নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিতেছিল। এমন 
সময় ভরত ও শক্রদ্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। ভরত সেই 
পাপকারিণী কুজাঁকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়। 
উঠিলেন। তিনি নহবা তাহার কেশাকর্ষণপুর্ববক তাহাকে 
শক্রত্ত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, ভাই! যাহার জন্য 
রামের বন বাদ ও পিতার প্রাণ নাশ হইদ্রাছে, এই সেই 
পাপী়ী কুজা ; এইক্ষণ তোমার যা ইচ্ছা হয়, কর। 


২৮ ভরতমিলন। 


শত্রদ্ন, ভরতের আজ্জায় কুজার কেশাঁকর্ণ করিয়া 
দর্শকদিগকে কহিলেন, দেখ, এই হতভাগিনী, আমার 
পিতা ও ভ্রাতৃগণের মনে দারুণ বেদন1 দিয়াছে, এবং 
সমস্ত অযোধ্যা রাজ্য ছারখার করিয়। তুলিয়াছে। এ, 
এখনই ইহার অপকন্মের ফল ভোগ করুক । এই বলিয়া 
তিনি কুক্ঞার কেশ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ আকরধধণ এবং 
প্রস্তরোপরি তাহার মুখ ঘধণ করিতে লাগিলেন। তাহার 
নহচরীগণ ভয়ে পলায়ন করিল । কুক্তা প্রাণভয়ে উচ্চৈ৮ 
স্বরে চীৎকার করিতে লাখিল। তাহার শরীরের বেশ- 
ভূষা ছিন্ন ভিন্ন হইর। চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। কুক্তার 
ক্রন্দনশব্দ শুনিয়া পুরজন সকলেই তথায় উপস্থিত হইল। 
কিন্ত তাহার এই দশা দেখির! কাহারও মনে দুঃখ হইল 
না, “যেমন কর্ম তেমন ফল” বলিয়া মকলেই তাহাকে 
তিরস্কার করিতে লাগিল । 

তখন ভরত বলিলেন, ভাই, নিরত্ব হও; স্ত্রীলোকের 
প্রাণবধ করিতে নাই । আমরা শ্ত্রীহত্যা করিয়াছি, এ 
কথা শুনিতে পাইলে রামচক্্র আর আমাদের মুখ দেখি- 
বেন না । উহার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে ; এইক্ষণ উহাকে 
রাজপুরীহইতে বহিক্ষত করিরা দাও, প্রাণে বধ করিওনা 
ভরতের আজ্জায় শক্রপ্প কুজ্ঞাকে পরিত্যাগ করিলেন: 
সেআর পশ্চাতে না চাহি উর্ধশ্বীদে পলায়ন করিল । 


তুভীর পরিচ্ছেদ ২৯ 


অধোধ্যাবাসিগণ অতিকষ্টে দে রজনী অতিবাহিত 
করিল। সুর্ধো।দরয়ের পুর্ধেই রাজপথে জনজ্বোত বহিতে 
লাখিল। চতুরঙ্গ দেনা সুণজ্জিত হইয়া নগরের তোরণ- 
দ্বারে দণ্ডারমান হইল । রামের দর্শনে কাহার অনিচ্ছা & 
সকলেই বনগমনে উদ্যত হইল। তখন ভরত সকলকে 
সাম্ত্নাবাক্যে ্রবোধ দিয়া কহিলেন, আমি জগতের 
হিতনাধন জন্য, আধ্্য রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় আনিতে 
বাসনা করিয়াছি, তোমর। সাবধানে রাজধানী রক্ষ। কর। 
সৈন্যগণ, প্রধান গরপান অমাত্য ও পুরোহিতথণ, এবং 
রাজপরিজনবর্ আমার মহিত গমন করুন । 
এইরূপে প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া ভরত রথে 
মারোহণ করিলেন । মন্ত্রী ও পুরোহিতের তাহার অগ্রে 
অগ্রেচলিলেন; সুশিক্ষিত বীর পুরুষেরা হস্তী,অশ্ব ও রথে 
আরোহণ করির়। তাহার অনুগমন করিল। রা 
সুমিত্রা ও কেকেরী, পুরস্ত্রীগণে পরিবেষ্টিতা। হইয়া হুষ্ট- 
মনে মানে আরোহণ করিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান 
লোক ও বহুসধখ্যক বেদবিৎ ব্রহ্ষণ ভরতের অনুনরণ 
করিলেন। নকলে যাইতে যাইতে রামচরিত্রের মনোহর 
কথা পরস্পরের নিকট বলিয়। পথের আন্তি নিবারণ 
করিতে লাগিলেন 
ভরতের আগমনে অরণ্য ভূমি যেন অপূর্ধশ্রী ধারণ 


৩০ ভব্নতমি মলন | 


করিল। প্রাতঃসমীরণের স্ুুশীতল হিল্লোলে সকলের 
শরীর ম্িগ্ধ হইতে লাগিল। প্রস্ফুটিত বনপুষ্পের 
মনোহর গন্ধে সকলের মন পুলকিত হইয়া উঠিল। 
অশ্বগণের হ্রেষা শব্দে, সৈন্যগণের জন্ন শব্দে, কুলকন্যা- 
গণের মঙ্গল শব্দে আর ব্রন্মিণগণের বেদশবে অরণ্য 
ভূমি কোলাহলময় হইয়া উাঠল। 

অনন্ভর তাহার! বন্ধ স্থান অতিক্রম করির়। ভাঁগিরথী 
তীরে উপনীত হইলেন । নিঘাদপতি গুহ এই স্থানের 
রাজা।। ভরত ধৈন্যদিগকে গমনে অনিষ্ুক দেখিয়। 
এবং গরঙ্গাপুলিনের মনোহর শোভা অবলোকন করিয়া 
অমাত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, অদ্য আমর। এই স্থানে 
বিশ্রাম করিরা কল্য ভাগিরঘথী পার হইব। অতএব 
অদ্য এখানেই শিবির সাক্রবেশিত কর। 

তখন ভরতের আজ্ঞাক্রমে শিবির নন্লিবেশিত হইল । 
সকলে গঙ্গাসলিলে স্মান তর্পনার্দি করিরা শরীর মন 
পবিত্র 'করিলেন। ভরত অনুযাত্রীদিগকে ব্থাস্থানে 
স্থাপন করিয়া, কি বলির! রামকে প্রতি নিব্ত্ত করিবেন 
দেই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। আমরাও ভাতিবৎনল 
ভরতের মনোহর চরিত্র চিন্তা করিতে করিতে এখানেই 
গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ সমপ্ত কনিলাম | 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


নিষাদরাজ গুহ লোকমুখে ভরতের আগমন বার্ড 
শ্রবণ করিয়া! তাহার অভ্যর্থনার জন্য যাত্রা করিলেন। 
তিনি জ্ঞাতিবর্গকে বলিলেন, দেখ, রাম আমার প্রভু ও 
মিত্র, ভরত তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা; অতএব রামের স্ায় 
ই'হাকেও ভক্তি করা আমাদের কর্তব্য । বিশেষতঃ ইনি 
রাজ ও অতিথি; এরূপ রাজ-অতিথি প্রাপ্ত হওয়া 
সামান্য মৌভাগ্যের বিষয় নহে। চল আমরা যাইয়া 
ইহার অভ্যর্থনা করি। নিষাদপতি জ্ঞাতিবর্গকে এইরূপ * 
বলিয়া মঙ্ডর্য, মাংদ ও মধু উপহার লইয়া ভরতের 
নিকট চলিলেন। 

দুরহইতে গুহকে আনিতে দেখির। সুমন্ত্র ভরতকে 
কহিলেন, রাজকুম।র, রামের প্রিয়তম দখা গুহ জ্ঞাতি- 
গণ সহ এখানে আদিতেছেন। ইনি জাতিতে চণ্ডাল 
হইলেও ব্যবহারে ও ধন্ম-বুদ্ধিতে নকলের সম্মানের 
পাত্র । এই রূদ্ধ, রামচন্দ্রের নকল বৃত্তান্ত জ্ঞার্ত আছেন, 
এইক্ষণ রামলক্ষণ যেখানে আছেন তাহাও জানেন | 


৩১ ভরত'মলন | 


অতএব ইনি আনিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন্‌। 
ভরত কহিলেন, সুমন্ত্র, তুমি শীন্ত্র বাইয়া নিষাদরাজকে 
আমার নিকট লইয়া আইস 1 রাম ধাহাকে মিত্র বলিয়া 
ছেন, তিনি আমারও মিত্র ও নমব্য | 

তখন নিষাদরাজ জ্ঞাতিগণের সহিত ভরতের নিকট 
নাইন অন্ডিবাদন পূর্বক কহিলেন, রাজকুমার, এই দেশ 
তোমার হবিশেষ, কিন্ত তুমি অগ্রে আগমনমংবাদ না 
দির আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছ । আমরা তোমার 
অভ্যর্থনার কোন আমোজনই করিতে পারি নাই। বাহা- 
হউক, আমাদের সর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি ; 
আমরা তোমার দান, তোমার আজ্ঞা পালন কাঁরতে 
আমরা নকলেই প্রাস্তৃত আছি । নিষাদের। বন্য ফল মূল 
আহরণ করিয়। রাখির়াছে, শুক্ষ মাধ্র ও অন্যান্য বন্ঠ- 
খাদ্য ও নংগৃহীত আছে ; তেমার সৈম্ভেরা অদ্য আমা" 
দের কুটীরে আহার ও বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রভাতে 
যাত্রা করিবে । তুমি দয়া করিয়া দীনহীন দানের এই 
প্রার্থন। পুর্ণ কর । 

ভরত কহিলেন, নিষাঁদর।জ্ত, তুমি রামের প্রি নখ 
সুতরাৎ আমারও মিত্র ও নমন্ত। তোমাকে দেখিয়া 
রামের কথা পুনঃ পুনঃ হৃদরে উদিত হইতেছে । তুমি যে 
আমার এইনকল সৈন্যের আতিথ্য করিতে ইচ্ছ। 


চত্র্গ পরিচ্ছেদ | ৩৩ 


করিয়াছ, ইহাঁতেই আমার যথেষ্ট অত্কার করা হইল । 
দেখ, রামের জন্য আমার প্রাণ বড ব্যাকুল হইয়াছে, 
বল, আমি কোন্‌ পথে যাইলে শীঘ্র তাহার ন।ক্াৎ পাইব। 
গঙ্গার এই তটদেশ বড়ই দুর্গম বোধ হইতেছে, বল দেখি 
আমি কোন্‌ পথ দির়। ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিব? 
তখন গুহ কহিলেন, রাজকুমার, নিষাদেরা সকল 
স্থানই অবগত আছে, গমনকালে তাহার। তোমার নঙ্গে 
যাইবে, আমিও যাইব । এইক্ষণ তোমাকে জিজ্ঞানা করি, 
তুমি কি অভিপ্রায়ে রামের নিকট যাঁইতেছ ? তোমার 
সঙ্গে অনংখা দেনা ও অস্ত্র শ্ব দেখিয়া আমার মনে 
নানারপ আশঙ্কার উদর হইতেছে । ভরত দুঃখিত 
হইয়া কহিলেন, নিষাদরাজ, সে সমরে রামের অনিষ্ট 
চিন্তা মনে করিতে হইবে, দে অমর আবিবার পৃর্কেই 
যেন আমার ম্বত্যু হ। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃ- 
তুল্য; পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, এইক্ষণ রামই 
অধোধ্যার রাজ] হইবেন। আমি তাহাকে বনবান 
হইতে ফিরাইয়া আনিবার নিমিউউই গমন করিতেছি । 
তুমি এবিষয়ে অন্ত কোন আশঙ্কী মনে স্থান দিও না। 
নিষাদপতি, ভরতের কথায় অতিশয় অন্তষ্ট হইয়া 
কহিলেন, রাজপুক্র, তুমি যখন হস্তগত রাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া ভাতার জন্য অরণ্যে যাইতেছ, তখন তুমিই ধন্স! 


৩৪ ভরতমিলন। 


এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখি- 
তছি না। তোমার এই কীত্তিকথা চিরদিন পৃথিবীতে 
বর্তমান থাকিবে । 

এইরূপ কথোপকথন কবিতে করিতে সন্ধ্যা উপ- 
স্থিত হইল। নিষাদপতি পরমযন্রে সকলের. পরিচর্ষ্য! 
ও অতিথি সত্কার করিলেন। অনন্তর ভরত নিষাঁদ- 
রাজকে আহ্বান করির। ভাভার মুখে রামের বনবান 
রত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন । রামের কথা শুনিবার 
জন্য কৌশল্য। প্রভৃতি রাজপরিজনেরাও তথায় আগ- 
মন করিলেন । তখন ভরত সজলনযর়নে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, নিষাদরাজ, আর্ধ রামচন্দ্র কোথার রাত্রি বাপন 
করিয়াছিলেন ? জানকী ও লক্ষ্মণই ব। কোথায় ছিলেন? 
তাহারা কি আহার করিলেন? কিরূপ শধ্যায় শয়ন 
করিলেন? তোমার নিকট আমাদের কথাই বা কি 
বলিলেন? তুমি সকল কণা বিস্তার করিদ্না বল, শুনি- 
বার জন্য আমার প্রাণ বড়ই আকুল হইতেছে ।' 

তখন গুহ অতি হৃষ্টমনে এইবূপে রামগুণ কথা 
বলিতে আরম্ভ করিলেন ! “রাজকুমার, আমি অধম, 
আমি ঘেই মনোহর রাম চরিত্রের কথা কি বুঝিব ? 
নে চরিত্রের মহিমা কিরূপেই বা কীর্তন করিব? তবে 
সেই দয়ার সাগর রাম আমার কুগিরে আদিয়া যেরূপ 
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ব্যবহার করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে বলিতেছি। আমি 
তাহাদের আহারের জন্য নানাবিধ ফল মূল উপহার 
দ্রির়াছিলাম, কিন্ত তিনি পরের দান গ্রহণ করেন না 
বলিয়া তৎ্নমুদ্া় ফিরাইয়া দিলেন, এবং আমাকে 
পরিতুষ্ট করিবার জন্য বহাপ্য মুখে সুমধুর বচনে 
কহিলেন, সখে, দান করাই আমাদের কর্তব্য, দান 
গ্রহণ কর বিধেয় নহে * তুমি আমার পরিচর্যার জন্য 
যে যত্র করিতেছ, ইহাতেই আমি অতিশয় পরিতৃপ্ত 
হইলাম। পরে লক্ষণ জাহ্গবীহইতে জল আনয়ন 
করিলে, তিনি পত্রপুটে তাহা পান করিয়া সীতার 
সহিত উপবান করিলেন। লক্ষণ সেই পীতাবশিষ্ট 
সলিল পান করিয়া রহিলেন। তারপর তাহার] শান্ত- , 
চিত্তে ন্ধ্যার উপারনা করিতে লাখিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত 
হইলে অযোধ্য1 বিষরিণী নান। কথার প্রারঙ্গ আরস্ত হইল। 
রাম আুমন্ত্রকে রম্বোধন করিয়া বলিলেন, অুমন্ত্র, বোধ হয় 
এতক্ষণ- পুরবাসিগণ আর্তন্বরে চীৎকার করি শ্রান্তি- 
বশতঃ নিরস্ত হইন্ীছেন। রাঁজভবনও নিস্তব্ধ হইয়াছে: 
অন্ধকার যেমন বন্ুমতীকে মলিন করিতেছে, সেইরূপ 
শোৌকান্বকারে অযোধ্যাকে নাজানি কেমন, মলিন ও 
আকুল করিয়া তুলিরাছে! হা! জননী কৌশলা, 
দেবী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, এন্সপ 


৬৬ ভরতমিলন। 


বোধ হয় না। যদি থাকেন তবে এই রাত্রি পর্যন্ত। 
সীতাকে গৃহে না দ্রেখিরা আমার জননী ও বধুগণ না 
ক্ানি কতই বিলাপ করিতেছেন । আহা ! তাহাদের হয় 
ত আজ আহার নিদ্রা কিছুই হইবে না। প্রাণের ভাই 
ভরত ও শক্রত্ব অযোধ্যা আনিয়া খন আমাদের দেখা 
প[ইবেন না, তখন না জানি তাহাদের মনে কত ক্লেশই 
উপস্থিত হইবে | আমি তাদের মন জানি, ভাই বলিয়। 
তাদের প্রাণ ব্যাকুল হইবে ! রাজত্ব পাইরাও তাহার 
সুখী হইতে পারিবেন নাঁ। হা! মাত কেকেরীর হৃদরও 
এখন অবশ্যই অন্ুভাপানলে দ্ধ হইতেছে । বিধি 
বিপাকে এই দুর্ঘটন! উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা তাহার 
চিত্ত ন্বভাবতঃ নিটুর নহে । এ বিবরে তাহার কোনও 
দো আছে বলির়। আমার মনে হর না। 
রাম-মুখবিনিঃল্যত এই অকল অন্বত কথা শ্রবণ 
করিরা সকলেই শোকদছুঃখে অধীর হইর। উঠিলেন, 
ক্রন্দনধ্বনি ও দীর্ঘ নিশ্বা শব্দে সেই স্থান আকুল হইতে 
লাগিল। হার ! কিহইল ! আমি অতিনর|ধম ! কেবল 
আমারই নিমিত্ত সব্বজনপ্রির রামচন্দ্র বনবাসের দারুণ 
ক্লেশ নন করিতেছেন; আমারই জন্য ন্বর্ণ প্রতিমা 
দীতাদেবী কঠিন ভূমি শব্যার শয়ন ও উপবানে নিশ। 
যাপন করিতেছেন; এবং আমারই জন্য সেহের ভাই 
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লক্ষণ অকালে তপন্বীর বেশ ধারণ করিয়া বনে বনে 
পর্যটন করিতেছেন! আমার জীবনে ধিকৃ !” এই 
বলিয়া ভরত শেকিভরে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার 
এই অবস্থা! দেখিয়া নিষাদপতি গুহের মুখ বিবর্ণ হইয়! 
গেল। .শক্রত্বও ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন 
করিতে লাখিলেন। তখন উপবানকৃশা কৌশল্যা 
ভরতকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কহিলেন, বশুন, শোঁক- 
নবরণ কর, তুমি শোকছুঃখে এরূপ অভিভূত হইলে 
আমর। কাহার মুখের দ্রিকে চাহির। প্রাণধারণ করিৰ ? 
এই নকল রাজপরিবার আজি তে'মাকে লইয়াই বীচিয়। 
আছে। ,রাম লক্ষণ বনে গিয়াছেন, মহারাজ দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন, আজি তুমিই আমাদিগের একমাত্র 
রক্ষক ও অবলহ্বন | 

ক্ষণকাল পরে ভরত, গাত্রোথান করিয়া, নিষাদ- 
পতিকে কহিলেন, নিষাদরাজ, যে স্থানে তৃণশয্যায় 
রাম রাত্রি যাপন করিয়াছেন, আমাকে দেই স্থানে 
লইয়৷ চল। আমি রই পুণ্য-হান দর্শন করিয়া আখ।কে 
পবিত্র করিব। 

তখন নিষাদপতির নির্দেশক্রমে কলে গঙ্গাতীর- 
স্থিত রক্ষবাটিকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় বাইর! 
গুহ বলিলেন, রাজকুমার, এই সেই ইচ্গুদীরক্ষের মূল, 
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এই দেই তৃণশয্যা, ইহাতেই রাম ভার্ধযার ঘহিত রাত্রি 
যাপন করিয়াছিলেন । আর. দেই সমন মহাবীর লক্ষ্মণ, 
ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া রামের চতুর্দিক রক্ষা করেন; 
আমিও জ্ঞাতিবর্ণের নহিত সমস্ত রজনী এখানে অব- 
স্থান করি। 

নকলে শোঁকাকুলমনে সেই স্থান দেখিতে লাখি- 
লেন। ভরতের প্রাণ, ভ্রাতৃ-স্সেহে আকুল হইর। উঠিল, 
তিনি উন্মত্তের ম্যান ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
পরে শক্রন্রকে কহিলেন, দেখ, এই আমার ভ্রাত! রামের 
শয্যা! মহাত্সা রাম এই ভূমিতে শয়ন করিয়। রাত্রি 
বাঁপন করিস্াছেন ! হার! স্রুকোমল ম্নলোম-নিশ্মিত 
শব্য(র শরন কর যাহার অভ্যান, এইক্ষণ তিনি এই 
কঠিন ম্বত্তিকাধ তৃণশন্যার শরন করিতেছেন ! যিনি 
নর্ধশ্রেষ্ঠ রাঙ্গকুলে জন্মগ্রহণ করিদ্াছেন, যিনি সক- 
লেরই আদর ও ম্েহের পাত্র, বিনি কখনও চুখভোগ 
করেন নাই, সেই প্রিরদর্শন রাম কিন্ূপে ভূতলে শরন 
ও উপবাসে রাত্রি বাপন করিতেছেন ! রামের তৃণ- 
শব্যা কদাপি বিখ্ান যোগ্য নহে ইহা সত্য বলির়াই 
আমার বোধ হইতেছে নাঃ জ্ঞান হইতেছে, যেন আমি 
জাগরিত থাকিরাই স্ক্টা দেখিতেছি । 

হা! এই বক্ষমূলে কর্কশ ভূমিতে রাম শয়ন করিয়া 
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ছিলেন ! তিনি শ্রান্তিবশতঃ যে অঙ্গপরির্ভন করিয়! 
ছিলেন, এই তাহার চিহ্ন ! বোধ হয়, এই তৃণশব্যায় 
অলঙ্ক তা৷ সীতা। শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইত- 
স্ততঃ নুবর্ণচর্ণ পতিত রহিয়াছে । আহা ! স্বামীর 
শয্যা যেরূপই হইক, তীর পক্ষে তাহাই পরম নুখকর ! 
নতুা সেই নুকুমারী সীতা কিরূপে এই কঠিন শব্যায় 
শয়ন করিলেন ? লক্ষ্পণই ধন্য ! তিনি এই সঙ্কট কালে 
রামের অনুনরণ করিয়াছেন ! জানকীও তাহার সহিত 
বাইয়া কুতার্থ হইঘাছেন। হা! কেবল আমরাই সে 
স্বখে বঞ্চিত রহিলাম ! 

অদ্যাবধি আমি জটাচীর ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ 
করিয়া ভূতলে শয়ন করিব ! রামের ব্রত স্বরং গ্রহণ, 
করিয়া চতুর্দশ বৎ্নর অরণ্যে থাকিব। ইহাতে তাহার 
সত্য পালনের অন্যথা হইবে না । নিষাদরাজ, তুমি 
বলিলে, ভাতৃবহ্ুসল লক্ষ্ষণ সমস্তরাত্রি জাগরিত ছিলেন ; 
তখন 'কি তিনি আমাদের কথা কিছু বলিলেন? তাহার 
মুখের কথা শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তুমি 
বাহ। জান, অকপটে প্রকাশ কর । 

তখন গুহ কহিলেন, আমি, লক্ষ্ষণকে , ধন্ুকহস্তে 
জাগরণ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলাম, “রাজপুজ্র, 
তোমার জন্য এই শষ্য প্রস্তত আছে, ইহাতে বিশ্রাম 
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কর। আমরা অনায়াদে ক্লেশ সহিতে পারি, তুমি 
কদাচ পারিবে না। দেখ, এইক্ষণ রামকে রক্ষা করিতে 
আমরাই রহিলাম; রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর 
কেহ নাই ! এই স্থানে বহুনৎখ্যক নিষাঁদ আবিয়াছে, 
ইহাদিথকে লইয়া আমি অনায়াসে জানকীর দহিত 
প্রিয় সখাকে রক্ষা করিতে পারিব।* 

তখন লক্ষ্মণ সজলনেত্রে কহিলেন, “নিষাদরাজ, 
এই রঘুকুলতিলক রাঁম, জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় 
শয়ন করিয়া আছেন, এখন আর আমার আহার নিদ্রায় 
প্রয়োজন কি? আমি কি বলিয়াই বা স্থুখভোগ্ে রত 
হইব? পিতা বনু তপস্যার ফলে ই হাঁকে পাইয়াছেন. 
'ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ! ইহাকে বনবাস দিয়! 
তিনি আর অধিক দিন প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন 
না। তাহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যারও লোকান্তর 
প্রাপ্তি হইবে। আমার জননীও পতিপুজ্রের শোকে 
দেহ পরিত্যাগ করিবেন। সমস্ত অযোধ্যাপুরী ছার 
খার হইয়া যাইবে। হা! আর কি আমরা সত্য- 
প্রতিজ্ঞ রামের মহিত নিপ্ধিদ্বে অযোধ্যায় যাইতে 
পারিব 1”, লক্ষণ এইরূপ পরিতাপ করিতেছিলেন, 
এমন ময় রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সুর্য উদ্দিত 
হইলে তাহারা এই জাহুবীজলে ম্নান করিয়া মস্তকে 
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জটা ও অঙ্গে বন্কল ধারণ করিলেন এব আমার 
সাহায্যে গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজের আশ্রমাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। 

তখন ভরত দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাথ করিয়া অকলকে 
শিবিরে বইতে অনুরোধ করিলেন । তদন্দারে সকলে 
শিবিরে প্রবেশ করিলে, তিনি একাকী মেই ব্রক্ষমূলে 

তণশব্যার শরম করিরা। রামচঞ্ের মনোহর চরিত্র কথা 
চিন্তা করিতে করিতে অতি কণ্ে সেই দুঃখমরী বামিনী 
নাপন করিলেন। 

কত যুগবুগান্তর চলিরা গেল, ভ্রাতৃপ্রেমের এই 
অন্ত কথা আজিও পুরাতন হইল না! যখনই এই 
মনোহর চিত্র মানঘপটে উদ্দিত হয়, এবৎ ভাতৃপ্রেমের 
এই অগ্সত বাণী যখনই শ্রবণথোচর হয়, তখনই হ্দন 
নন মুগ্ধ হইঘ়। যার, নর্ধাঙ্গ বেন পুণতরঅলিলে অবগাহন 
করিতে থাকে । কর্ণ এ নন্গভকথা পুন পুনঃ আরবণ 
করিতে-চাদ্, রসন|। এ অভ বা রন | পুন? পুনঃ উচ্চারণ 
করিতে ইচ্ছ। কনে! আর মনে হয, কবে আমরা 
রামলল্জ্রণের পদতলে বিয়া মধুর ভাতপ্রেম শিক্ষা 
করিব £ কিন্ত ভ্রাতার জন্য অব্বসুখ ,বিনর্জন 
করিতে হয, কবে আনর। ভরঙ্ডের নিকট জেই মহামন্ত্ 
গ্রহণ করিব? হা! আমাদিগের দেদিন গত হইয়াছে 
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এইক্ষণ আমর হিংসাদ্ধেষ ও ভাতৃবিচ্ছেদে জর্জরিত 


হইয়া, দেই পবিত্র আধ্যব্খশের কলঙ্করূপে, জননী 
জন্মভূমির বক্ষঃম্থল সন্তপ্ত করিতেছি ! 








পা যা... 
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রজনীর অবসান হইল । পুর্বদিক ঈষণ্ লোহিত বর্ণ 
ধারণ করিল; বিহঙ্গমেরা স্ুমধর শব্দে কোলাহল করিয়া 
অরণ্যের নিস্তব্ধতা দুর করিয়া দ্রিল। তখন ভরত ভুদি- 
শব্য। পরিত্যাথপুব্বক শিবির সমীপে যাইয়ী কহিলেন, 
শক্রপ্, আর কেন শয়ন করিয়া আছ? এইক্ষণ উথান 
কারহ়। অবিলম্বে নিবাদপতি গুহকে আহ্বান কর; তিনি 
আবিরা আমার নৈম্টদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিবেন! 
শক্রদ্ধ কহিলেন, আধ্য, আমিও আপনার স্যার র্ভাবনায় 
সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাই নাই, জাগিরাই আছি। 

অনন্তর অধিপতির আজ্ঞক্রমে নিবাদগন বহ্ছনংখাক 
নৌকা আনিয়া ভরতের দৈন্তদিগকে গঙ্গাপার করিয়া 
দিল। নিবাদপতিও জ্ঞাভিগণের সহিত ভরতের অনু- 
গমন করিলেন ! তাহার] বনভূমি কোল[হলমর করিয়া, 
সগপক্ষীদিগকে চকিত ও ভীত করিয়া, দ্রতবেগে যাইতে 
যাইতে মধ্যাহ্ন সমধে প্রয়াগের বনে উপশ্থিত হইলেন । 
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তথা হইতে ভরগ্বাজের আশ্রম অদ্ধক্রোশ মাত্র বাবধানে 
ছিল! পাছে আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কার 
দৈম্যর্িঘকে নেই বনমধ্যে বিশ্রাম করিতে আদেশ 
দিনা, ভরত স্ব্নং পদত্রজে বশিষ্ঠদেবের সহিত আশ্রমের 
দিকে অগ্রনর হইলেন । 
মহ্বে ভরদ্বাজ, বশিষ্তকে দেখি্বামাত্র আবনহইতে 
উখিত ভইরা তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। বশিষ্ঠদেব 
ভরতের পরিচয় প্রদান করিলে, ভরদ্ধাজ তাহার অভ্যর্থনা 
কবিদ্বা কুশল জিজ্ঞানা। করিলেন । ভরত তাহাকে 
প্রণাম করিয়া নীরবে দগাঁরমান রহিলেন । ভরদ্বাজ 
চি ভরত, তুমি র!জ্য-শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলে, 
তোমার অহন। এখানে আগমনের গায়োজন কি? অম্প্রতি 
অযোধ্যাদ্র যে নকল দুঘটনা উপস্থিত হইরাছে, আমি 
দকলই অবগত আছি। তেমার পিতা পরলোকে 
যাত্রা করিয়াছেন, রম লক্ষ্মণ বনবানী হইর্াছেন ; এই- 
ক্ষণ অলোধ্যার রক্ম। ও প্রক্গার পালন তোমারই কাধ ; 
তুমি নে গুরুতর কর্ভব্যভার কাহার হস্তে দিয়া অরণ্যে 
আগমন করিয়াছ ? 
ভরত কহিলেন, মুশিবর, আপনি যাহা বলিলেন, 
নকলই সত্য; কিন্ত জ্যেদের অধিকার গ্রহণ করিয়। 
আমি চিরকালের.জন্ত কনক দাদী হইতে ইচ্ছা করি না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | ৪৫ 


এরূপ রাঁজত্বে আমার অভিরুচি নাই। আমার জননী 
মোহবশতঃ যাহা করিয়াছেন, আমি তাহাতে অস্তুষ্ট নহি। 
এইক্ষণ আমি রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য 
সৈন্য ও পরিজনবহ এখানে আগমন করিয়াছি । রামই 
অযোধ্যার রাজা ; আমরা তাহার দান । নেই মহারাজ 
রাম এখন কোথায় আছেন, আপনি দর করিয়া আমাকে 
বলিয়৷ দিন্‌। 


ভরদ্বাজ, ভরতের বাক্যে সন্তষ্ট হইয়া কহিলেন, 
কুমার, তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই গুরুভক্তি, 
লোভদমন ও নত্পথে প্ররত্তি তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। 
আমি রামকে জানি, তিনি এইক্ষণ জানকী ও লক্ষণের 
সহিত, এ চিত্রকুট পর্বতে বাস করিতেছেন। কিন্ত 
বত্র, আমার বোধ হইতেছে, তোমার মনোরথ পূর্ণ 
হইবে না। বত্যপ্রতিজ্ঞ রাম, পিতৃঘত্য পালনের জঙ্য 
সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনে আপিয়াছেন, তিনি ষে 
এইন্ষণ তাহার অন্যথা করিবেন, এরূপ বোধ হয় না। 
ভরত কহিলেন, আমি তাহার চরণ ধরিয়। নান] প্রকারে 
তাহাকে প্রসন্ন করিব; যদি তিনি আমার প্রার্থন। পুর্ণ 
না করেন, আমিও তাহার সঙ্গে বনে বাদ করির, আর 
অযোধ্যায় ফিরিয়1 যাইব না। এবিষয়ে তিনি আমাকে 
কোন মতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না । 


৪৬ ভরত“মঘলন। 


ভরত নপরিবারে ভরদ্বাজের আতিথ্য গ্রহণকরিয়। 
নে রক্তনী তথার যাপন করিলেন। পরদিন কলে মুনির 
চরণে প্রণিপাত করিয়। চিত্রকুট পর্ধতের দিকে যাত্রা 
করিলেন । মহধি ভরদ্বাঙ্গ কিয়দ্দর তাহাদিগের অনুনরণ 
করিয়া রাম দর্শনার্থী ভরতকে কহিলেন, বৎস, এইস্থান 
হইতে আড়াইক্রোশ অন্তর চিরকুট নামে এক পব্ধত 
আছে; উহার বন ও প্রজৰণ অতি মনোহর ! এ 
পর্বতের উত্তর পার্বদিষা ভাগীরধী প্রবাহিত হইতেছেন | 
রাম এ চিত্রকূটে পর্ণকুগীর নির্মাণ করিয়৷ তথায় বাস 
করিতেছেন । তুমি এইক্ষণ যমুনার দক্ষিণতীর দিয়! 
কিয়দ্দুর গমন কর, পরে এঁ পর্ধতের বাঁমভাগে যে পথ 
দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, তাহা ধরিয়া অল্পদুর যাইলেই, 
রামের আশ্রমে উপস্থিত হইবে। 

মহধির নির্দেশ ক্রমে ভরতের চতুরঙ্গ সেনা অতি 
নিবিড বনে প্রবেশ করিল! বর্ষার মেঘ যেমন আকাশকে 
আচ্ছন্ন করে, ভরতের অনুষাত্রী বৈম্তগণ সেইরূপ বন- 
ভূমিকে আবলত করিয়া চলিল। সৈন্যের কোলাহলে 
অরণ্যের শান্ত ও গন্তীর ভাব দূর হইয়া গেল। গজ- 
যুখের গ্রাত্রঘষণে ব্লক্ষনকল পুষ্প বধণ করিয়া যেন ভর- 
তের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। ম্বগ ও মধুরগণ ভীত 
হইরা ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তাহাতে অরণ্যের লুন্দর 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৪৭ 


দ্শ্য আরও মনোহর হইয়। উঠিল ! বনের অপর পাশে 
উপস্থিত হইরা ভরত নুমন্ত্রকে কহিলেন, দেখ, মহষি 
ভরদাঁজ যে প্রদেশের কথা কহিঘাঁছেন, বোধ হর আমরা 
তথাপ্ন উপস্থিত হইলাম | এ নেই চিত্রকুট পর্ধত, উহার 
নিন্বে মন্দাকিনী প্রাবাহিত হইতেছেন। এই অরণ্য জন- 
শুন্য ও ভয়শঙ্কুল হইলেও আজি আমি হহাকে জন 
কোলাহল পূর্ণ অবোধ্যার. হ্যার দেখিতেছি ! দেখ দেখ, 
বনমধ্যে রণনকল কেমন শীন্ব যাইতেছে ! এই স্থান 
অতি মনোহর ! এই পব্বত-প্রদেশ শান্তি ও পুণ্যের 
নিত্য আবাস বলিয়া বোধ হইতেছে ! এইক্ষণ প্রধান 
প্রধান সৈনিকেরা রামের অন্ুনন্ধানেগমন করুক । দেখ 
যতক্ষণ না৷ আসি রামের দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না 
তাহার চরণ যুগল মন্তকে ধারণ করিতেছি, এবং যতক্ষণ 
না তিনি অযোধ্যার যাইরা পৈতৃক রাঁজ্য অধিকার করি- 
তেছেন, ততক্ষণ আমার মনে কিছুতেই শান্তিলাভ 
হইতেছে.না । এই বলির ভরত রামের অন্বেষণে চারি- 
দিকে লোক প্রেরণ করিলেন এব শক্র্্, সুমন্ত্র ও 
গুহকে সঙ্গে লই! স্বর অগ্রনর হইলেন। বশি্ঠদেবের 
প্রতি পরিজনের ভার অর্পিত হইল । 

ভরত কিয়দ্দুর অগ্রনর হইয়া তাপস-নিবাসতুল্য 
এক পর্ণকুগির দেখিতে পাইলেন। উহার সম্মুখে অস্ধি 


৪৮ ভরতমিলন। 


ভ্বলিতেছে; গৃহমধ্যে আহারের জন্য ফল মূল, শীত 
নিবারণের জন্ত ম্বগসম্ম এবং দেবার্চনার জন্য সুগন্ধি 
পুষ্প নজ্জিত রহিয়াছে । রৃক্ষশাখায় আর্দ্র বন্ধল শুষ্ক 
হইতেছে এবং তীরধনু বিসর্ষিত রহিয়াছে । তখন ইহাই 
রামের আশ্রম বুঝিতে পারিয়া ভরতের মনে আশার 
উদর হইল, জ্ঞান হইল যেন তিনি অকুল সাগরে কুল 
পাইলেন ! 

এদিকে রাম, সীত। ও লক্ষণের সহিত চিত্রকুট 
পর্বতে মনের সুখে বাম করিতেছেন। রামের চিত্ত 
ধৈর্ধ্য ও শান্তিতে পূর্ণ; পুখিবীর সুখছুঃখে নে হৃদয় 
চঞ্চল হয় না! ফলতঃ ধন্ম ও সাধুতায় যে নন্তোষ ও 
তৃপ্তি লাভ হর, মস্ত ভূমগুলের আধিপত্য পাইলেও 
তাহার বিনিমর করা যার না। রাম, পিতার আঙ্ঞা- 
পালন ও তাহাকে প্রতিজ্ঞর বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া- 
ছেন, এই কথ! স্মরণ করিয়। অল্লানবদনে 'বনবানের 
রেশ সহ করিতেছেন স্নেহময়ী জননীর কথা মনে 
করিগ্া সময় সমর তাহার হৃদর ব্যাকুল হর, তা ও 
লক্ষণের শারীরিক ক্রেশ দেখিয়া অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়, 
কিন্ত নত্যপালনরূপ মহাব্রতের কথা স্মরণ করিরা সে 
নকল ভুলিয়া যান, প্রকৃতির মনোহর শোভা দর্শন 
করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করেন! 
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যখন ভরতের সৈম্কগণ চিত্রকুট পর্বতে আরোহণ 
করিতেছিল, তখন রাম, জানকীর সহিত, পব্বতের শোভা 
দর্শন করিতেছিলেন। রাম স্বভাবের শোভায় মুগ্ধ- 
হইয়া কহিলেন, জানকি, এই রমণীয় পর্বত দর্শনে 
আমার সকল শোক দূর হইয়াছে ; রাজ্যনাশ ও সুহৃদ- 
বিচ্ছেদে আমার আর তেমন কাতর করিতে পারি- 
তেছে না। দেখ, পর্বতের কি অপুর্ব শোভা ! ইহার 
কোন স্থান গৃহসদ্বশ, কোন স্থান উদ্যানতুল্য ! চারিদিকে 
নানাবর্ণের শিলাখণ্ড কেমন শোভা পাঁইতেছে ! বিশাল 
রক্ষনকল কফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া আকাশে উ্িত 
হইয়াছে । লাঁবণ্যময়ী ন্বর্ণলতা তরুশির বেষ্টন করিয়া 
কি মনোহর শোভাই প্রকাশ করিতেছে । এই পব্ধত, 
ঘনসন্নিবিষ্ট রক্ষলতায় এরূপ আরত যে, দেখিলে বোধ 
হয় যেন, নীলবর্ণ মেঘমালার পর্বতের চতুর্দিক নিরন্তর 
বেষ্টিত রহিয়াছে । নাঁনা জাতীর বিহঙ্গের সুমধুরত্বরে 
বনভূমি. শব্দায়মান হইতেছে! কোথাও জলপ্রপাত, 
কোথাও উত্স, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী, নির্মল 
জলপ্রবাহে পর্বতের দেহ বিধৌত করিতেছে । সমী- 
রণ কন্দরহইতে কুম্ুমগ্রন্ধ বহন করিয়া! শরীর স্সিপ্ধ ও 
পুলকিত করিতেছে ! এইক্ষণ আমি সত্যব্রত পালন 
করিয়া যদি তোমাদের সহিত এই স্থানে চতুর্দশ বৎসর 


৫ 


৫০ ভরত£মলন । 


যাপন করিতে পারি, তবে আর কোন দ্ঃখ আমার 
অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারিবে না ! 

অনন্তর রাম, একটী সুন্দর পর্ধতশঙ্গে উপবিষ্ট 
হইয়ী, সীতাকে কহিলেন, দেবি, দেখ দেখ, পর্বতের 
পাদদেশ ধৌত করিয়! গঙ্গী কেমন প্রবলবেগে প্রবাহিত 
হইতেছেন ! এই নদীর পুলিন অতি রমণীয় ! উহাতে 
হংন ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে । রুক্ষ 
সকল ফলনভরে অবনত হইয়া যেন নিম্মল জলে আপনার 
শোভা আপনি দেখিয়া মুখ্ধ হইতেছে ! উহাদের শাখা- 
গুলি বাযুভরে আন্দোলিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হয় 
যেন, পর্বত ন্বয়ংই আনন্দে নৃত/ করিতেছে ! এ দেখ, 
জটাপারী মুনিগণ গঙ্গার অবগাহন করিতেছেন । 
উহাদের কি তপঃপ্রভাব ! দেখ দেখ পারনাদি জলচর 
পক্ষিগণ, উহাদের সহিত একত্র জলকেলী করিতেছে ! 
মানুষ বলিয়া ভর করিতেছে না ! | 

রাম, জীতার সহিত, এইরূপ মনোহর কথাপ্রসঙ্গে 
কাল যাপন করিতেছেন, এমন সময় নৈন্যের পদধূলিতে 
মাকাঁশ যেন মেঘারত বোধ হইল, জনতার কে।লাহলও 
আতিগোচর হইল। অকস্মাৎ এই জনকোলাহল 
শুনিতে পাইয়া এবং ম্বগর্দিগকে মহাভয়ে চারিদিকে 
ধাবমান হইতে দেখিয়|, রাম, লক্ষ্মণকে ডাকিয়। কহিলেন, 
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লক্ষণ, দেখ, মেঘগর্জনের ন্যার কোলাহল শব্দ শুনা 
যাইতেছে, ম্গাঁদি ভয়ে পলায়ন করিতেছে, ইহার কারণ 
কি? কোনও রাজা কি বনে ম্বগরা করিতে আদিয়া- 
ছেন % তুমি শীন্তর যাঁইর! ইহার কারণ অন্ুনন্ধান কর । 

তখন লক্ষ্মণ, এক উচ্চ শাল বক্ষে আরোহণ করিয়! 
ইতস্ততঃ দষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । দেখিলেন পুর 
দিকে হস্তী, অশ্ব, ও রে আরোহিণ করিয়৷ অনধ্খ্য সৈন্য 
আনিতেছে। তিনি রামকে এই কথা জানাইর। 
কহিলেন, আর্ম্য! এইক্ষণ অগ্নি নিক্বাপিত করুন্‌, জানকা 
গৃহমধ্যে প্রাবি্ট হউন্‌, এব আপনি বন্ম পারণ ও 
ধনুর্বাণ গ্রহণ করির। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকুন । 

রাম উত্তর করিলেন, লক্ষণ, & নকল নৈন্য কাহার 
বলির? বোধ হয়, অগ্রে তাহাঁরই অনুসন্ধান কর । তখন 
লক্ষণ, বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পাঁরিলেন, 
এ নকল অযোধ্যার সেনা; তাহার বোধ হইল, ভরত 
রামের অনিষ্ট কামনা করিয়া, সৈন্যে আগমন 'করিতে- 
ছেন ! তখন তিনি ক্রোপে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়৷ উঠিলেন, 
তাহার ওষ্ঠদ্বর স্ফীত ও সন্ধার্থ কম্পিত হইতে লাখিল। 
তিনি বূটবাক্যে কহিলেন, আধ্য, কৈকেরীর পুক্র 
ভরত, অভিষিক্ত হইর়। রাজ্য নিক্ষণক করিবার বাসনায়, 
সসৈন্যে আগমন করিতেছে ! বহুসংখ্যক অশ্বারোহী 
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সজ্জিত হইয়া এই দিকে আসিতেছে । এইক্ষণ চলুন, 
আমরা শরানন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকি। 
যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, 
আজ আমি তাহাকে দেখিব ! বাহার জন্য আপনি 
রাজ্যচ্যুত হইলেন, তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র 
দোষ দেখি না। যে অগ্রে অপকার করিয়াছে, তাহার 
বিনাশে অধন্ম হইবে না। এইক্ষণ আপনি এ দুষ্টকে 
বধ করিয়া পৃথিবী শান করুন্। এই বলিয়। তিনি 
ক্ষ হইতে অবতরণ কারিলেন। 

তখন রাম, স্ুমধুরবাক্যে লক্ষ্মণকে সাস্তবনা দিয়া, 
কহিতে লাগিলেন, বন, স্নেহের ভাই ভরত স্বয়ং 
উপস্থিত হইয়াছেন, এইক্ষণ আর অস্ত্র শস্ত্রে প্রয়োজন 
কি? আমি পিতনত্য পালনের জন্য বনে আনিয়াছি, 
যুদ্ধে ভরতকে বহার করিয়া আমার কি হইবে? 
ভাতার রক্তপাত করিয়া যে রাজ্য লাভ কাঁরতে হয়, 
আমি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় কদাপি তাহা গ্রহণ 
করিব না। বৎস, তোমার চিত্বে সহন। এরূপ বিকার 
কেন উপস্থিত হইল? আমি ভরতের স্বভাব জানি, 
তিনি ভ্বমেও কখন আমাদের অহিত চিন্তা করবেন 
না। আমার বোধ হইতেছে, প্রাণাধিক ভরত, মাতুল 
গৃহ হইতে অধযোধ্যায় আঘিয়া, আমাদের বনবান- 


গঞ্চম গরিচ্ছেদ । ৫৩ 


পংবাদে অতিশর দুঃখিত ও সন্তপণ্ত হইয়াছেন, এবং 
স্নেহ বশতঃ আমাদিথকে দেখিবার জন্যই এখানে 
আিতেছেন। তাহার আগমনের অন্য কোনিও অভি- 
গ্রার কল্পনা করিও না । তুমি যে আজি ভরতহইতে 
এরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করিতে, ইহার কারণ কি? 
তিনি কি কখনও আমাদিগের কোনও অপকার করিয়া 
ছেন? তাহার কোন দিনের কোন ব্যবহারে কি আমার 
প্রতি ভক্তির অভাব, দীতার প্রতি €এ।তির অভাব, 
অথবা তোমার গতি স্সেহের অভাব, দেখা গিয়াছে ? 
তনে আজি তোমার একপ চিত্তভ্রম কেন ঘটিল ? তুমি 
তাহার বিবদ্ধে এরূপ বাকা আর মুখে আনিও না; 
ভরতকে রূুটকথা কহিলে, আমাকেই বলা হয়! 
জানি না, তুচ্ছ রাজ্যের লোভে পুক্র পিতাকে এবং 
ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কিরূপে বিনাশ করে ! 
ধন্মপরারণ রামের মুখে এইরূপ অনুযোগ বাক্য 
শ্রবণ করিরা লক্ষণ লজ্জার যেন দেহ মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন ! তিনি মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলেন ; 
লজ্জার তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ! তখন 
রাম, তাহাকে নিতান্ত অপ্রস্তত হইতে দেখিয়। বিষয়ীস্তরে 
তাহার মনে।সোথ আকধণ করিবার জন্য কহিলেন, 
লক্ষ্মণ, আমার বোধ হর, পিত। ম্বয়্তংই আমাদিগকে 
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দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। দেখ, ম্ুখভোগে কাঁল- 
কর্তন কর আমাদের অভ্যাস, অরণ্যবাদে আমাদের 
অত্যন্ত র্লেশ হইতেছে, এই্নপ মনে করিয়াই পিতা। 
আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইতে আসিয়া! থাকিবেন | 
আমাদিগের এই তপন্থীর বেশ দেখির। না জানি তাহার 
মনে কতই কষ্ট হইবে ! আহা! আজি যদি আমরা সেই 
স্েহগয় পিতার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই, যদি তাহার 
পবিত্র চরণ মন্তকে ধারণ করিতে পারি, তবে কি 
সুখের বিষয় হয় ! 
এমন সময় ভরত দীনবেশে নহনা তথায় উপস্থিত 
হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় রামের পদতলে পতিত 
হইলেন ! তিনি কেবল একবার মাত্র বলিয়াছিলেন, 
আর্ধ্য-_”, অমনি তাহার কগরোধ হইয়া গেল ! কেবল 
অবিরল পারায় নেত্রজল বধণ করিরা রামের চরণ- 
যুগল ধৌত করিতে লাগিলেন ! 
ভরত রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধল পরিয়াছেন, 
শোকে ও উপবাসে তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; 
রাম প্রথমে যেন তাহাকে চিনিতেই পারিলেন না; কিন্ত 
পরমুহুর্তেই দেই চির পরিচিত মুখমণ্ডল চিনিতে 
পারিয়৷ স্নেহভরে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। 
জ্রাতার হৃদয়ে মস্তক রাখিয়। ভরত বালকের হ্যায় রোদন 
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করিতে লাগিলেন । ভ্রাতু-স্সেহে রামের হৃদয়ও প্লাবিত 
হইয়া! গেল। তাহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় 
অশ্রু বহিতে লাগিল । 

তখন নেখানে অতি অপরূপ দৃশ্য উপস্থিত হইল ! 
শক্রদ্ব রামের পদ-বন্দন! করির। লক্ষষণকে প্রণাম করিলেন, 
লক্ষ্ণও স্মেহের ভাইকে সাদরে ধারণ করিয়! ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাপনবেশ- 
ধারিণী কুশাঙ্গী সীত। তথায় উপস্থিত হইলেন। কাহারও 
মুখে বাক্য নাই, বাক্য বলিবার শক্তিও তাহাদিগের নাই | 
মাই একের মুখের দিকে অন্টে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি 
অশ্রজলে বক্ষঃস্থল ভানিয়। যায়, শোকে কণ্ঠ অবরুদ্ধ 
হইয়। যায় ! 

নে দৃশ্য দেখিয়া] বোধ হইল যেন, ভ্রাতৃ-ক্সেহের 
চারিগি অস্নত ধারা আপিয়া চিত্রকুট-শিখরে মিলিত 
হইয়াছে! আর তাহার প্রবল তরঙ্গে সকলের দুঃখ 
সন্তাপ কোথায় যেন ভাপিরা যাইতেছে ! 

বার বার ভ্রাতৃ-স্সেহের প্রবল তরঙ্গ উঠিতে লাগিল-_ 
একের হৃদগ্নের নীরব প্রীতি অন্যের হৃদয়ে লাগিয়া 
সম্তভাপিত প্রাণ শীতল করিল! বহু সমম্ন অতীত 
হইল, তথাপি দে তরঙ্গ থাঁমিল না, দে রোদনেরও 
নিরৃত্তি হইল না! তাহারাই বুঝিলেন ঘে মিলনে কত 
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আনন্দ ! আর তাহারাই বুঝিলেন, নে রোদনেই ব। 
কত সুখ! | 

সুমন্ত্র গাভতি, মন্ত্রমুগ্ধের স্যার দণ্ডায়মান থাকিয়া, 
সেই অপরূপ দৃশ্বা দেখিতে লাগিলেন ! কাননের পশু 
পক্ষী সে শোভা দেখিহা নীরবে অশ্রনবণ করিতে 
লাখিল ! দে পবিত্র দৃশ্যের নগাক্‌ বর্ণনা করিবার শক্তি 
আমাদের নাই, স্তরাৎ অশ্রুপুর্ণনয়নে এখানেই পট 
নিক্ষেপ করিতে হইল । 
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এদিকে মহধি বশিষ্ঠ, রাজমহিষীদিগকে লইয়া! আশ্র- 
মের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্য! দূর হইতে 
দেখিতে পাইলেন, রাম, সীতার সহিত ভূতলে উপবিষ্ট 
আছেন; লক্ষ্মণ ও শক্রত্ত্র রামের পার্খে দণ্ডায়মান থাকিয়। 
অধোমুখে অশ্রপাত করিতেছেন ; আর ভরত, রামের 
পদতলে পড়িয়া ধুলায় ধুনরিত হইতেছেন ! রামের 
শরীর শীর্ণ ও মুখকমল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে । তাহার 
পরিধান বন্কল ও রুষ্াজিন, মস্তকে জটাভার, নর্ধবাঙ্ 
ভস্মে আচ্ছাদিত ! রামের এই বেশ দেখিয়া! কৌশল্যার 
প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল! তিনি আক্ষেপ করিয়া 
কহিতে" লাগিলেন, হা! প্রজাগণ রাজনভায় ধাহার 
আরাধনা করিবে, এইক্ষণ বন্য ম্বগের। তাহাকে বেই্টন 
করিয়া আছে ! ন্বর্ণসিংহাসন ধাহার উপযুক্ত আসন, 
তিনি আজ তৃণশষ্যায় বপিয়া আছেন ! বনুমুল্য বস্ত্র 
পরিধান করা যাহার অভ্যাস, তিনি এখন রক্ষের বন্কল 
ধারণ করিতেছেন ! সুন্দর কূষ্ককেশে যে মস্তকের 
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শোভা হইত, আক্তি তাহা জটাজালে আচ্ছাদিত হই- 
য়াছে! যে অঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে রপ্সিত থাকিত, এইক্ষণ 
তাহা ভস্মে আরত ও মলিন হইয়া গিরাছে ! হায়! এই 
শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়াও আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ 
হইল না ! 

মহিবীগণ শোকাকুলমনে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। 
তখন রাম গাত্রোখান করিয়া ভক্তিভরে তাহাদিগকে 
প্রণাম করিলেন। তাহারা রোদন করিতে করিতে 
রামের গাত্রধুলি মার্জনা করিতে লাগিলেন ! লক্ষণ 
মাতৃগণের চরণ বন্দনা করিলে তাহারা অতি স্সেহে 
তাহার শিরস্চ্বন করিলেন ! তখন বনবাররুশা জানকী 
আতিয়া সজলনয়নে শ্বশ্রগণের চরণে প্রণাম করিলেন; 
কৌশল্যা তাহাকে ডহিতার স্যার ক্রোড়ে ধারণ করিয়া 
কহিলেন, হা! জনকরাজদহিতা, রঘুকুলবধূ, রামের 
ভার্ধ্যা কিরূপে এই বনবাসের ক্লেশ সম করিতেছেন ! 
বঙ্জসে, তোমার মুখকমল শুক্ষ ও মলিন দেখিয়া আমার 
প্রাণ দগ্ধ হইরা যাইতেছে ! হাঁ! এই দৃশ্য দেখাইবার 
জন্যই কি বিধাতা আজিও আমাকে জীবিত রাখিয়ী- 
ছেন ? 

তখন কৈকেরীকে নিতান্ত সন্কুচিতা ও সকলের 
পশ্চা্বৃর্তিনী দেখিরা, রাম তাহার নিকট যাইয়। কহি- 
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লেন, মাত; আপনি অত অস্কুচিত ও লজ্জিত হইতেছেন 
কেন ? দৈব ঘটনার এই বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, এ 
বিষয়ে আপনার কোনও দোষ নাই, আপনি প্রসন্ন হইয়া 
আমাদিখকে আশীর্বাদ করুন্। রামের এই অস্থতময় 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেরীর প্রাণ শোকছুঃখে অবসন্ন 
হইয়া পড়িল, তিনি অবনতমুখে অশ্রবধণ করিতে 
লাগিলেন; ছুঃখে তাহার ক অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি 
একটি কথাও বলিতে পারিলেন না ! 

সকলে এইরূপ আক্ষেপ ও পরিতাপ করিতেছেন, 
এমন নমর ভরতের অন্ুচরগণ আশ্রমে প্রবেশ করিল। 
রামনীতার তপন্বীর বেশ দেখিরা তাহাদের নেত্র 
অশ্রুৎপুর্ণ হইল ! তখন রাম, গাত্রোখান করিম্া বাত্নলা- 
ভরে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন, উহারাও তাহাকে 
প্রণাম করিরা করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিল! অনস্তর 
রাম, বশিষ্ঠকে প্রণাম করিরা তাহার নহিত উপবিষ্ট 
হইলেন; ভরতও মন্ত্রী, দেনাপতি, ও পৌরজনের 
সহিত, এক পারে উপবেশন করিলেন । 

তখন রাম, ভরতকে জিজ্ঞানা করিলেন, বস, 
তোমরা সকলে এ সময় কেন অরণো আ]নিয়াছ ? 
আমার পিতা কোথায় তাহাকে না দেখিয়া আমার 
মন অস্থির ও আকুল হইতেছে । তাহাকে পরিত্যাগ 
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করিয়া তোমার এখানে আইসা উচিত হয় নাই। তুমি 
বালক, রাজ্যে ত কোন সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই? আমার 
ধম্পরায়ণ পিতা ত কুশলে আছেন? 

ভরত অশ্রপূর্ণমুখে উত্তর করিলেন, আর্ধ্য, বলিব 
কি, পে দুঃখের কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল়া 
যায়! আপনাকে বনবান দিয়া ই অত্যবাদী পিতা 
পুক্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন! তিনি কিছুতেই 
আপনাহইতে চিত্ব ফিরাইতে পারিলেন না; আপনার 
শোকেই রুগ্ন হইলেন, এব আপনাকে স্মরণ করিতে 
করিতেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন ! এইক্ষণ 
অযোধা। অনাথা হইয়া আপনার জন্য হাহাকার করি- 
তেছে। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ আপনার 
নিকট আসিয়াছেন, এইক্ষণ আপনি প্রসন্ন হউন্‌। আপনি 
সর্ধ জ্যেষ্ঠ, পিতার অভাবে আপনিই আমাদের রাজা 
ও রক্ষক» অতএব আপনি ধন্মান্থুসারে রাজ্য গ্রহণ 
করিয়া আমাদিগকে পালন করুন্‌। 

রাম, ভরতের মুখে এই নিদারণ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভূতলে পতিত ও মুচ্ছিত হইলেন! তাহাকে ধরাশায়ী 
দেখিয়া সকলে ব্যাকুলমনে তাহার মস্তকে জল পিঞ্চন 
করিতে লাগিলেন বন্ুসত্ত্রে রামের সংজ্ঞালাভ হইল । 
তিনি রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ভরত, পিত৷ 
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্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এইক্ষণ আর আমি অযোধ্যায় 
যাইয়।কি করিব? আমি অতি দুর্ভাগ্য ! আমাহইতে 
পিতার কোন্‌ কার্য সাধিত হইবে $ হা! ধিনি আমার 
জন্য দেহপাত করিরাছেন, আমি তাহার কিছুই করিতে 
পারিলাম না। ভরত, তুমি ও শক্রত্্ই ধন্য, তোমরা 
পিতার অন্ত্যে্টিক্রিা। সম্পাদন করিয়াছি । আমার 
বনবান কাল অতীত হইলেও আমি আর অযোধ্যায় 
ফিরিয়া যাইব না, সেখানে বাইম্না আমি কাহার মুখের 
দিকে চাহিব? কাহার চরণ বন্দনা করিব? আর কে 
আমায় তেমন করিয়া হিতোপদেশ প্রদান করিবেন 2 
আমি একটি সৎ্কার্ধয করিলে আর কে আমার তেমন 
করিয়া আদর ও এপশৎ্না করিবেন জানকি ! যিনি 
তোমাকে পিতার স্যার স্সেহ করিতেন, তোমার ৫ই 
শ্বশুর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ! লক্ষ্মণ ! তুমি পিতৃহীন 
হুইয়াছ ! ভ্রাতা ভরত এই দারুণ শোঁকনতবাঁদ শুনাই- 
বার জন্ঠ অরণ্যে আসিয়াছেন ! 

এই শোকসতবাদে সকলেরই চিত্ত অধীর হইয়া 
উঠিল। সীতা ও লক্ষণ আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে 
লাখিলেন। তাহাদের বিলাপ শ্রবণ করিয়া অযোধ্যা 
বাসীদিগের শোক নূতন হইয়া উঠিল। তখন নেখানে 
যেন শোকের ঝড় বহিতে লাগিল । 


৬ 
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অনন্তর বশিষ্ঠদেব সকলকে সাস্তবনা প্রদান করিয়া 
কহিতে লাগিলেন, বসণ, তোমরা সকলেই ধীর ও 
সুবোধ ; মনুষ্যজীবনের চরম গতির বিষয় তোমাদিগের 
অবিদ্িত নাই। দেখ, জন্ম হইলেই ম্বতুযু হয়, মিলন 
হইলেই বিচ্ছেদ ঘটে । বিধাতার এই নিম্নতি কেহই 
অতিক্রম করিতে পারে না। যেমন ফল সুপন্ধ হইলেই 
ভূঁতলে পতিত হয়, গৃহ জীর্ণ হইলে ভাঙ্গিরা বায়, তদ্রপ 
অনুষ্যদেহও জরা ও ম্বত্যুার বশে অবসন্ন হইয়া পড়ে । 
যেমন গ্রীষ্মের উত্তীপে জলাশয়ের জল শুক্ষ হইয়! যায়, 
নেইরূপ থমনশীল সময়, মনুষ্যের আরুক্ষম্ব করিয়া থাকে। 
তুমি এক স্থানেই গাক বা ইতস্তত: গমন কর, তোমার 
আয়ু ধীরে ধীরে হ্রান প্রাপ্ত হইতেছে। মন্বষা সুষ্যো- 
দ্রয়ে আনন্দিত হয়, আবার রজশীর অমাগমে পুলকিত 
হয়, কিন্তু তাহার যে আরুঃক্ষর হইল, সে তাহ বুঝিল 
না। যখন নূতন তুর আগমনে প্রর্লতির নূতন শোভা 
হয়, তখন লোকে অত্যন্ত হৃই হইয়া খাঁকে, কিন্তু মেই 
খতুর পরিবস্তনে তাহার বে আরুঃক্ষয় হইল, সে তাহ! 
জানিতে পারিল না । 

বশনগণ, বিবেচনা করিয়। দেখ, ম্বত্যু নকলেরই অন্ু- 
সরণ করিতেছে । যে অন্যের জন্য শোক করিতেছে, 
আপনার ম্বত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেন 
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একজন পথিক আর একজনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়! 
তাহার অনুদরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব পুরুষের৷ 
যে পথে গিয়াছেন, সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে 
হইবে। অতএব ম্বত লোকের জন্য শোক করিয়। 
কোনও ফুল নাই। আপনার পরমায়ু ক্রমশঃ হ্রান 
পাইতেছে দেখিয়া, বর্ধদা ধন্মকন্মে নিযুক্ত থাকাই জ্ঞান- 
বানের কর্তব্য। কারণ ধশ্মই একমাত্র সুহৃদ স্বত্যুর 
পরও যাহা মনুষ্যের অনুগমন করে। তোমাদের সেই 
সত্যপরায়ণ পিতা ধন্মবলে ন্বর্লাভ করিয়াছেন, তাহার 
জন্য শোক করা উচিত হইতেছে না। সকল অবস্থা- 
তই চিত্ত স্থির রাখা ন্ুুধীর লোকের কর্তব্য । রাম, 
তুমি সেই রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলে, প্রিয়প্রদত্ত 
বন্ত পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া! থাকে, অতএব তুমি 
এইক্ষণ শোক পরিত্যাগ করিয়া তাহার তর্প কর। 
দিবা অবনান হইয়া আদিল, সত্বর যাইয়া গঙ্গানলিলে 
স্নান তর্পণ করিয়া পিতার পরিতোষ সম্পাদন 'কর। 
মহষির এই সকল দারবানু উপদেশবাক্য শ্রবণ 
করিয়া রাম, মনঃসংযম্‌ ও ধৈষ্যধারণ পুক্ৰক লক্ষ্ষণকে 
কহিলেন, বন, এইক্ষণ কুটীর হইতে আমার কমগুলু 
€ নুতন বন্কল আনয়ন কর ;$ আমি মন্দাকিনীতে যাইয়া 
পিতার তর্পন কারিব। অনন্তর চিরান্গগত সুমন্ত্র, রামের 


৬৪ ভরতমিলন। 


হস্ত ধারণ করিয়। তাহাকে গঙ্গাতীরে আনয়ন করিলেন । 
সীতা ও লক্ষ্মণ শোকাকুলমনে তীহার অনুগমন করি- 
লেন; ভরত প্রভৃতি দকলেই তথায় উপস্থিত হইলেন । 
রাম, গঙ্গার নিন্মল জলে অবগাহন করিয়া শরীর মন 
ন্ি্ধ ও পবিত্র করিলেন; পরে বশিষ্ঠ দেবের নির্দেশ- 
ক্রমে অগুলিপুর্ণ গঙ্গাজল লইয়! সজলনয়নে কহিলেন, 
পিত:, আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়া আপনার সৎ- 
কন্মানুরূপ বিবিধ সুখে সুখী হইরাঁছেন, তথাপি আমার 
প্রদত্ত এই নিশ্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক । 
পরে তিনি গঙ্গাসৈকতে উপবেশন করিয়া পিতার শ্রাদ্গ 
কার্য সম্পাদন করিলেন । রাম, সাগান্ত বন্ধফল হস্তে 
লইয়া! দুঃখিত মনে কহিলেন, পিতঃ আপনি প্রসন্ন হইয়া 
এই পিগু গ্রহণ করুন; আমরা এইক্ষণ বনমধ্যে এইরূপ 
বন্তই ভোজন করিয়া থাকি ! সন্তানের প্রদত্ত অতি 
তুচ্ছ বস্তও পিতৃলোকের নিকট উপাদেয় বোধ হইয়া 
থাঁকে। | 
রামচক্দ্রকে সামান্য বনফল উপহার দিয়া পিতার 
শ্রাদ্ধ করিতে দেখিরা, কৌশল্যা বিলাপ করিতে করিতে 
কহিলেন, হার ! যিনি সাগর পুথিবীর রাজা ছিলেন, 
আজি এই বামান্য কট্তিক্ত বন্যফলে তাহার শ্রাদ্ধ 
হইল! রাজপুল্র রাম এই গঞকার পিওদান করিলেন, 
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ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর আমার কিছুই 
নাই! হা! এই বিসদ্বুশ ঘটনা দেখিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ 
হইয়া যাইতেছে ! 

অনন্তর রজনী উপস্থিত দেখিয়া! বশিষ্ঠদেব সকলকে 
সাম্ত্বনাবাক্যে আশ্রমে লইয়া চলিলেন। রাম পর্ণকুচীর 
দ্বরে উপস্থিত হইয়া ীতাকে বলিলেন, জাঁনকি ! আজি 
মামার ্নেহুময়ী মাতৃ্ণ, প্রিয়তম ভ্রাতৃগর্ণ, পুজনীয় 
পুরোহিতগণ ও অনুগত অমাত্যগ্ণ আমার কুগিরে 
উপস্থিত হইয়াছেন , ইহাদের আতিথ্য রৎ্কার করিতে 
পারি, আমার এমন কিছুই নাই । তথাপি তুমি সাধ্যাঁ 
সুমারে বন্য ফলমূলাদি দ্বারা ইহাদের পরিতোষ 
জন্মাইতে যত কর। লক্ষণ অরণ্যহইতে ফলনুলাদি 
আহরণ করুন্‌। 

তখন রামের ইচ্ছান্ুসারে সুমধুর ফলমূল ও নির্মল 
গঙ্গাজল আনীত হইল। সীতা ও লক্ষ্মণ পরমযত্তে 
সকলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন! সীতা'র প্রদত্ত 
সেই অম্বতফল ভক্ষণ এবং মন্দাকিনীর নির্মল সলিল 
পান করিয়া অযোধ্যাবাদিগণ পরম পরিতোষ লাভ 
করিলেন। তখন তাহারা সকলে রাম-দীতার প্রফুল 
মুখকমল চিন্তা করিতে করিতে মনের আনন্দে তৃণ- 
শব্যায় শরন করিলেন । রাম, সীতার সহিত সে রাত্রি 
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উপবান করিয়া রহিলেন। লক্ষ্ষণও পুব্বের ন্যায় সমস্ত 
রজনী জাগরিত থাকিয়।৷ কুটীরের দ্বার রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 
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রজনী প্রভাত হইল। চিত্রকুট শিখরে প্রাতঃ 
সুর্ম্যের ব্বর্ণকিরণ পতিত হওয়াতে পর্বতের বড় মনো- 
হর শৌভা হইল! বিহঙ্গের সুললিত স্বরে বনভূমি 
কোলাহলময় হইয়া উঠিল। অরণ্যবানী মুনিগণ জাগ- 
রিত হইয়া বেদগান করিতে করিতে গঙ্গার পবিত্র 
সলিলে অবগাহন করিতে চলিলেন। প্রাতঃ অময়ের 
নথশীতল বায়ুর সংস্পর্শে ভরত ও তাহার অন্থচরগণ 
জাথরিত হইলেন। তাহারা সকলে মন্দাকিনীজলে 
প্রাতঃম্সানার্দি সমাপন করিয়া, রামের সন্নিধানে 
উপস্ষিত হইলেন। রাম, জননী ও বশিষ্ঠ গভৃতিকে 
প্রণাম ও অপর সকলকে সঙ্সেহে অভ্যর্থনা করিয়া, কুগির 
সন্নিহিত তৃণশব্যায় বলিতে অন্থরোধ করিলেন। তখন 
সেই নিম্মক্ত আকাশতলে অনার্ত শ্যামলক্ষেত্রে অপুর্ব 
রাজ-নভার অধিবেশন হইল। 

অনস্তর ভরত ক্ুতাগ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, 

আর্য ! পিতা, আমার জননীর অনুরোধে অতি দুষ্কর 
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কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া শোক ছুঃখে প্রাণ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন । আমার জননীহইতেই এই গুরুতর পাপ 
আচরিত হইয়াছে । এইক্ষণ আমি মন্ত্িগণের নহিত 
আপনার চরণে পতিত হইতেছি ; আমি আপনার ভ্রাতা, 
শিষ্য ও দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । 
পিতা যে রাজ্য প্রাদান করিয়া! আমার মাতার অভিলাষ 
পুর্ণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ 
করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন্। দেখুন, 
আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত; 
আমাদের রক্ষা ও পালন করা আপনারই কাধ্য । আপনি 
রাজা হইলে দেবতারা প্রনন্ন হইবেন, প্রজাগণ পরম 
পরিতোষ লাত করিবে, আমার জননীর কলঙ্ক দুর হইবে, 
আর আমরাও আপনাকে পাইয়া পিতৃশোক বিস্থৃত 
হইতে পারিব। 

ভরতের এই ভক্তিপুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই 
তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিল এবং রাজ্য গ্রহণের 
নিমিত্ত রামচক্দ্রকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাখিল। 

তখন সুধীর রাম, প্রাসন্ন দৃষ্টিতে সকলকে সাস্তবনা 
প্রদান করিয়ী, ভরতকে কহিলেন, বস, সামান্য রাজ্যের 
জন্য আমি কিরূপে ত্য লঙ্ঘন করিব? আমার বনবাস 
বিষয়ে তোমার জননীর অনুমাত্র দোষ নাই। তুমি 
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অজ্ঞানতাবশতঃ তাহার প্রতি দোষারোপ করিও না| 
দেখ, সন্তানের প্রাতি পিতামাতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে; 
তাহার! সন্তানকে রাজাঁও করিতে পারেন, আবার বন্ধল 
পরাইয়া বনেও দিতে পাঁরেন। সেই পিতামাতা 
উভয়ে যখন আমাকে বনবাদে নিয়োগ করিয়াছেন, 
তখন কিরূপে অন্যপ্রকার আচরণ করিব? তীহা- 
দিগকে সম্মান করা তোমারও উচিত । পিতা মাতার 
আতন্াপালন করাই সন্তানের প্রধান ধন্ম। অতএব 
তৃমি পিতার আদেশে অযোধ্যায় যাইয়া রাজ্য পালন 
কর, আর আমি জটাবক্কল ধারণ করিয় চতুর্দশ বৎ্দর 
দণ্ডকারণ্যে বাদকরি। মহারাজ, সব্দজনসমক্ষে এই 
রূপ ব্যবস্থা ও আদেশ করির1 গিয়াছেন। তাহার 
বাক্য রক্ষকরা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। তিনি 
তোমার জন্য যে ভাগ নির্দেশ করিয়া দিরাছেন, তুমি 
যাইয়া তাহ। গ্রহণ কর; আর আমার জন্য যে ব্যবস্থ! 
করিয়াছেন, আমি তাহাই পালন করিব, রাজ্যে আমার 
কোনও অধিকার নাই” 

এই বলিদ্। রাম মৌনাবলম্বন করিলে, ভরত আবার 
বিনয়নআবচনে কহিতে লাখিলেন, আধ্য, এই জীব- 
লোকে আপনার শ্যায় আর কে আছে ? ছঃখ আপনাকে 
বিচলিত করে না, সুখেও পুলকিত করিতে পারে না। 


৭০ ভরত মিলন! 


শক্ত ও মিত্র, জীবন ও ম্বত্যু, নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই 
আপনার নিকট সমান। যখন আপনি এইরূপ বুদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন, তখন আর আপনার পরিতাপের 
বিষয় কি? ফলতঃ যিনি আপনার ন্ঠায় জ্ঞান প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, বিপদ্‌ উপস্থিত হইলেও তাহাকে বিষণ হইতে 
হয় নী | আধ্য, আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন 
আমার ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার জন্য যে কার্য করিয়া- 
ছেন, তাহা কাচ আমার অভিপ্রেত নহে। মহারাজ 
আমাদের পিতা, গুরু ও দেবতা, আমি তাহার নিনা। 
করিতে পারি না; কিন্তু ষে ব্যক্তি ধর্মের মন্ম জানেন, 
সত্রীর বাক্যে এইরূপ অবৈধ কার্য করা কি তাহার উচিত? 
লোকে বলে, আরন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয়; 
মহারাজের এই ব্যবহারে তাহা সত্য বলিয়াই বোধ 
হইতেছে । তিনি মোহবশতঃ যে কার্য করিয়াছেন, 
তাহ। নিতান্তই গছিত ! পিতার অন্যায় কশ্মে অন্ুমো- 
দন করা আপনার কর্তব্য নহে। শান্ত্কারেরা বলিয়া- 
ছেন, গুরুজনের অন্যায় আদেশ পালন না করিলে 
অপরাধী হইতে হয় না। 

আধ্য ! আমি বিদ্যা বুদ্ধিতে আপনার নিকট বালক 
এবং জন্মেও কনিষ্ঠ ; আপনি বিদ্যমানে আমার রাজ্য 
গ্রহণ কর। কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন, 
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আপনার সাহাষ্যব্তীত প্রাণধারণ করিতেও পারি 
না। এইক্ষণ আপনি আমাদিগকে পালন ও সমগ্র 
পৃথিবী শান করুন্‌। বশিষ্ঠদেব, প্রজাগণের সমক্ষে, এই 
স্থানেই আপনার অভিষেক করিবেন । তৎপর আপনি 
অযোধ্যার, যাইয়। রাজ্যরক্ষায় প্রারভত হউন্‌। আপনি 
আমার জননীর কলঙ্ক বিমোচন করিয়া ্বর্গবাসী পিতাকে 
পাপহইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণ ধরিয়া 
বারত্বার প্রার্থনা করিতেছি, পরমেশ্বর যেমন অমস্ত 
জীবের প্রতি কূপ করিতেছেন, তদ্দপ আপনি আমী- 
দের প্রতি ক্ূপা বিতরণ করুন। আপনি আমারই 
নিমিত্ত রাজ্যচ্যুত ও বনবাপী হইরাছেন, এই লোক 
নিন্দা চিরদিন আমায় সহিতে হইবে । আপনি দয়ার 
সাগর, দয়া করিয়া আমাকে এই ঘোর কলঙ্ক হইতে 
মুক্ত করুন্। আপনি যদি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য 
করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, আমিও আপনার সহিত 
বনবাঁমী হইব; আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না। 
এই বলিয়া ভরত, রামের চরণতলে পড়িয়া ক্রন্দন 
করিতে লাখিলেন। 

রাম অতিন্সেহে ভ্রাতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া ,লইলেন, 
এবং নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দরিয়া কহিলেন, 
ভাহ, আমরা বাল্যকাল হইতে পবিত্র ভ্রাতৃন্নেহে 
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পরিবদ্ধিত হইয়াছি, ভ্রাতৃবিরোধ কি, তাহা! কখনও 
জানি নাই। এইক্ষণ তুমি রাজ্াগ্রহণ করিতেছ বলিয়। 
তোঁমার প্রতি আমার শ্েহ ও মমতার কিছুমাত্র হাম 
হইবে না। বরং বাল্যকালে যেমন আমরা চারি জনে 
মিলিয়।! মনের সুখে পিতার আজ্ঞা! পালন, করিয়াছি, 
এইক্ষণও সেইরূপ চারি ভ্রাতার মিলিয় হষ্টচিত্তে পিতার 
অত্য পালন করিব। আমি পিতৃনত্য পালনার্থ বনে 
আনিয়াছি, তুমিও তাহার সত্য রক্ষার জন্য অবিলম্বে 
রাজ্য গ্রহণ কর। ভাই, তুমি মনুষ্যের রাজা হও, 
আমিও বন্য ম্বগগণের রাজ হইব; ,তুমি হষ্টচিত্তে 
লোকালরে গমন কর, আমিও প্রফুল্লমনে দগকারণ্যে 
যাত্রা করিব; রাজচ্ছত্র তোমার মস্তকে শীতল ছার 
দান করুক, আমিও এই অকল বন্যবক্ষেব স্ুশীতল 
ছাঁয়ী আশ্রর করিব; শক্রত্ব তোমার অহায়, লক্ষ্মণ 
আমার পরম মিত্র। চল, আমরা চারি ভ্রাতার মিলিয়া 
এইরূপে পিতৃবত্য পালনে প্রব্রত্ত হই । থা শোকমোহে 
ও মায়ামমতায় অভিভূত হইরা কর্তব্য কম্মে অবহেলা 
করা উচিত নহে। 

পিভ্‌-আজ্ঞ। পালনে রামের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়। 
উপস্থিত জনগণের মনে যুগপৎ হয ও বিষাদের উদয় 
হুইল। সত্যপালনে তাহার আগ্রহ দেখিয়া হর্ষ এবং 
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অযোধ্যাগ্রমনে অনিচ্ছা দেখিয়া বিষাদ জন্মিল। পুর- 
নানী, পুরোহিত ও অমাত্যগণ এবং রাজ মহিষীরা 
নকলে রামচক্্রকে অযোধ্যা ফিরিয়া যাইবার জন্য 
বারবার অনুরোধ করিতে লাখিলেন। কিন্তু রাম 
তদ্দিষয়ে কিছুতেই দম্মত হইলেন ন। | 

তখন কৈকেরী অতি দীনবেশে রামের নিকট উপস্থিত 
হইলেন। লজ্জা ও শোকে তাহ(র শরীর শীর্ণ ও মলিন 
হইয়া গিয়াছে: অন্ুতাপের অগ্নিতে অন্তঃকরণ দগ্ধ 
হইতেছে। তিনি আর লোকনমাজে মুখ দেখাইতে 
পারেন না, তাহার মনের ব্লেশ কাহাকেও বলিতে 
পারেন ন। | তাহার দুঃখে কেহই দুঃখিত হয় না; একী 
মিষ্ট কথ! বলির। তাহাকে নাস্ত্বনা দেয়, এমন কেহই নাই। 
ফলতঃ এনমর কৈকেরীর ন্ঠায় মনোক্লেশ আর কেহই 
সম করেন নাই ! যে ভরতের জন্য তিনি এই ছুর্ঘটন! 
উপস্থিত করিয়াছেন, সেই প্রিয় পুজ্র ভরত আর তাহার 
মুখ দেখেন না; তাহাকে আর জননী বলিয়া সম্বোধন 
করেন না। যাহারা নিরত তাহার পরিচর্যা করিত, 
দেই সকল দান দাবী পর্য্যন্ত তাহার প্রতি অবজ্ঞ প্রকাশ 
করে। এইক্ষণ, রাম কিছুতেই অযোধ্যাগমন্মে সম্মত 
হইলেন না দেখিরা, কৈকেরী সজলনয়নে তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি কষ্টে একবার বলিলেন 
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_-প্রাম”- অমনি তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া খেল । ক্ষণ 
কাল নীরবে অশ্রপাত করি৷ পুনরায় বলিলেন, “রাম, 
আমার অপরাধ ক্ষমা কর! আমি মহারাজের নিকট 
বেবর চাহিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যাহার করিলাম । 
মতঃপর আর তোমাকে সে সত্য পালন করিতে হইবে 
না। রাম, আমার হদদ্নে যেকি যাতনা হইতেছে, এ 
পৃথিবীতে কেহই তাহা কুবিতে পারিবে না। তুমি এই 
ড:খিনীর কথা৷ রাখ, ইনাকে চির কলঙ্ক হইতে উদ্ধার 
কর। রাম, আমি তোমার মাতা, আমি আর কষ্ট দন্থ 
করিতে পারি না ! আমার মন্তরের এই বন্দ্রনা-আমার 
নামের এই কলঙ্ক, তোম।ভিন্ন আর কে মোচন করিবে” 
বলিতে বলিতে দুঃখিনী জনশী রামের জম্মুখে মুচ্ছিত 
হইদ্া পড়িলেন । 

তখন রাম বসম্তমে তাহাকে ভূমিহইতে উত্তোলন 
করিলেন, নীতি। আপিরা। অতিযত্বে তাহার শুআঁষ। 
করিতে" লাখিলেন। অনেক ক্ষণ পর তীহার চৈতন্ঠ- 
বর্ার হইলে, রাম পুনঃ পুন তাহার পদধুলি মস্তকে 
লইঘ্না বলিলেন, মা, আপনি আর ছুঃখ করিবেন না; 
আপনারু প্রতি আমার যে অবিচলিত ভক্তি ছিল, এই 
তাহার কিছুমাত্র অন্যথ। হর নাই। বিধাতার 

চ্ছানন এই ঘটন। ঘটিরাছে, ইহার পরিণাম ফল মঙ্গল 
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জনকই হইবে। এবিষয়ে আপনার কিছুমাত্র অপরাধ 
নাই, আপনি শোক নংবরণ করিয়া ভরতের অঙ্গে 
অনোধ্যায় মন করুন্। আমরা যেন পিতার আজ্ঞা 
পালন করিয়া নিরাপদে অমোধ্যায় যাইয়া আপনাদের 
চরণ দর্শন. করিতে পারি, এই আশীর্বাদ করুন| রাম- 
মুখের এই অসম্মতমর বাক্য শ্রবণ করিয়া! কৈকেরীর 
সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হইল; অনেক দিন তাহাকে কেহ 
মী বলিদ্া ডাকে নাই; আজি রামের মুখে মা ডাক 
শুনির। তাহার জদররর বাত্সল্যরমে বিগলিত হইদ্া। গেল! 
তিনি বালিকার হ্যা বিবশী হইস্া রোদন করিতে লাঁখি- 
লেন। তখন রামের ইঙ্গিতে সীতা তাহার হস্ত ধরিয়া 
বাজমহিষীদিগের নিকট লইঈদ্র। খেলেন । 


অনন্তর পুরে।হিত জ।বালি কহিলেন, রামঃ তোমার 
বগি অতিশর তীক্ষ, রি । দাগান্য জনের ন্যায় স্ুলদর্শী 
৯ও না। দেখ, প্ণিবাছে কে কাহার বন্ধ? কাহার 
সঙ্গেই বাকি সশন্ধ ? জীব একাকী জন্ম গ্রহণ করে, 
এক।কী নিধন প্রাপ্ত হরর । যেমন রজনীতে নানা পক্ষী 
এক রক্ষে স্থখে বান করে, আর গপুভাত হইলে আপন 
সপন কার্যে দশদিকে চলিয়া মায়, পিতা মাতা! ভাই 
বন্ধ গুভৃতিও সেইরূপই জানিবে। ম্ৃতরাৎ পিতার 
কথার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রর করা 
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উচিত বোধ হইতেছে না। তুমি রাজ্য গুহণ করিয়' 
আপনি সুখী হও, আর দশ জনকে সুখী কর। নির্দো- 
ধেরাই ধন্ম ধন্ম করিয়া! মরে ! বস্ততঃ যাহাতে সুখ হয়, 
তাহা করাই কর্তব্য ; পরকালের অনিশ্চিত সুখের প্রত্যা- 
শায়, হস্তগত প্রত্যক্ষ সখ পরিত্যাগ কর! উন্মাদের 
কন্ম। অতএব রাম, পরলোক বা ধন্ম বলিয়া কোন 
পদ্দার্থই নাই, তোমার এইরূপ বদ্দি উপস্থিত হউক 
আরও দেখ, ভরত যখন তোগাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করি- 
£হছেন, কৈকেরী স্বয়ং তাহার প্রার্থনা ফিরাইয়া লইতে- 
ছেন, আর রাজ্যের সকল লোকে একবাক্যে নম্মতি 
প্রদান করিতেছেন, তখন আর তোমার রাজ্য গ্রহণে 
অপরাধ কি ? 

জাবালির এই আপাতরম্য বাক্য শ্রবণ করিয়া 
রামের চিত্ত কিঞ্চিম্াত্রও বিচলিত হইল না। তিনি 
ঈষণ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, মুনিবর, আপনি আগার 
হিতের জন্য যাহা কহিলেন, তাহ! বস্ততচ আমার অহিত- 
কর; উহা মূর্খের নিকট যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু বস্তুতঃ অতি অপার । যাহারা শ্বেচ্ছাচারী 
হইয়। ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন থাকিতে চাহে, তাহারাই ওরূপ 
যুক্তির পথ অবলম্বন করে । দেখুন, সত্বংশে জন্মিলেই 
ন হয় না; উচ্চ কি নীচ, চরিত্রই তাহার পরিচয় দিয়। 
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থাকে । আর আপনি যে স্বখের কথা কহিলেন, বস্ততঃ 
উহা! সুখ নহে; ছুর্গন্ধমর মলরাশির মধ্যে ক্লুমিকীট 
যে সুখ ভোগ করে, মনুষ্যের পক্ষেও এ নুখ সেইরূপ 
জানিবেন। নত্যকথন, নত্যপালন ও সত্যানুষ্ঠানেই 
প্রকৃত সুখ লাভ হইয়া থাকে । দ্রেখুন ত্যের প্রভাব 
অতি চমণ্ডকার। সাধুগণ রত্যেরই আদর করেন। 
সত্যপরায়ণ ব্যক্তি ইহলেকে অক্ষয় কীন্ভি ও পরলোকে 
নদ্গতি লাভ করেন। বত্যই সুখ, সত্যই ধন্মা, সত্যই 
ঈশ্বর ৷ রত্যের অপেক্ষা পরম পদার্থ আর কিছুই নাই। 
একচিমাত্র সত্যপাঁলন করিলে যে পরিমাণ পুণ্য উপার্জন 
করা যায়, শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও 
তাহা প্রাপ্ত হও! যায় না। আমি কিসামান্য রাজোর 
লোভে দেই সাধুজনমেবিত সত্যের অপলাপ করিব ? 
তুচ্ছ রাজ্যভোগের জন্ঠ নিভ্যন্সুখে জলাঞ্জলি দিব? 
যে পিতার প্রনাদে মানবজন্ম লাভ করিয্বাছি, বিনি 
বাল্যে কত স্সেহে লালনপালন করিয়াছেন, মৌবনৈ সন প- 
দেশ ছারা সত্য ও ধন্ম শিক্ষা দ্রিনাছেন, আজি আমি 
অনার স্ুখভোগের জন্থ, দেই পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করিব? তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্স্য করিয়! তাহার 
প্রতি অনম্মান প্রদর্শন করিব? না, আপনারা নিশ্চয় 
জানিবেন, আমা হইতে এমন কন কখনই হইবে ন। 


নি হি ক 
9৮ ভবত।মলন ! 


গাপনি আমাদের কুল-পুরোহিত, আমার নমস্ত , কিন্তু 
আপনার কথা আমার নিকট নিতান্ত অশ্রদ্দেয় বলিয়। 
বোধ হইতেছে । চতল্দ্ব হইতে শোভ। অপনীত হইতে 
পারে, স্ুর্যরশ্মি শীভল গুণ ধারণ করিতে পারে, আগ্নি 
দাহিকাশপ্তি পরিত্যাগ করিতে পারে, এ আমি 
পিতমভ্ায পালনে কখনই বিরত হইতে পারি ন 


সপ 


রামের সন্াপালনে এইরূপ দ্রট্টগ্রাতিজ্ঞা গু অনি- 
চণপিত বুদি দর্শন করির়। আর কাহারও কিছু বলিতে 
নাহন তহল না। অকলেহ নীরবে উপবিই রহিলেশ 
প।নচরিত্রের এই অপুবব মহিমা দর্শন করির। ভাইদের 
চিভ বিমুগ্ধ হহয়া গেল ! 


১০০১৭ 








অফ্ম পরিচ্ছেদ । 


বেলা তীর প্রহর অতীত হইল । অমোধাবাদিগৎ 


বামের রাজ্য গ্রহণে যেমন মাগ্রহ প্রকাশ করিন্দে 
লাগিলেন, রও পিতসত্য প।লনের ক্ন্নী তেমনি 
৪চতী অবলম্বন করিনা রহিলেন। কোন পক্ষেরই 
আগ্রহের নিরভ্তি হইল না; কোন কথ|রই মীমাতা 
হহল না। 


তখন বশিষ্ঠদেব রাসচন্্রকে কহিলেন, রাম, পি: 


১ 


রে 


| 
জন্মদ্ান করেন, মাতা গঙ্ডে ধারণ করেন, এই জন 
তাহারা গুরু , আর আচাধ্া জান দান করেন, এই 
নিমিত্ত তাহাকেও গুরু বলা যার; আমি তোমার 
পিতার ও তোমার আচাস্য, আমার কথা রক্ষ। করিলে, 
গদ্গঁত লাভ হইনে। তোমার এই অমাতাগণ, এই 
নকল বন্ধু বান্ধব, এই সমস্ত অধীন রাজ! ও পরজাম গুলী 
ইহাদের রক্ষা ও পালন করা৷ তোমার কত্তব্য। তোমার 
জননী কৌশল্যার ব|ক্য লঙ্ঘন করাও উচিত হয় না 
ভরত বারত্বার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, 


কত 


৮০ ভরতগলন । 


কো 


ইহার এই ভ্রাতৃভক্তিতে উপেক্ষা করাও সঙ্গত 
হইতেছেনা। জ্যেষ্ঠ গাকিতে কনিষ্টের দিংহাসনে 
অধিকার নাই, এই চির প্রচলিত রীতি অতিক্রম করাও 
তোমার কর্তব্য নহে। অতএব আমি অনুরোধ করি, 
তুমি ভরতেব নাধুপ্রস্তাবে সম্মত হও অধোধ্যায় 
মাইয়া! রাজদি-হামন গ্রহণ ও রাজধন্ধম প্রতিপালন 
কর। 

বশিষ্টের এই স্রেহপুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম 
কহিলেন, গুরুদেব, পিতা মাতা সন্তানের জন্য যাহা 
করেন, অন্তান প্রাণ দিয়াও নে খণ পরিশোধ করিতে 
নমর্থ হরর না। আমি নদ্ি সামান্ত রাজ্যস্্রখ পরিত্যাগ 
করিয়া সেই পিতৃখণের কগঞ্চিৎ পরিশে।ধ করিতে 
পারি, তদপেক্ষী সৌভাগ্যের বিষ আর কি হইতে 
পারে2 আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার পিতা। 
বাহ আজ্ঞা করিরাছেন, আমি কিছুতেই তাহার অন্ঠথা 
করিতে পারিব ন। 

অনন্তর ভরত চারিদিকে দ্ুষ্টিপাত করিয়। বমাগন্ভ 
অনোধ্যাবাপীদিগকে কহিলেন, তোমরা কি নিমিভভ 
আর্ধাকে কিছু বলিতেছ্ছ নাঃ তোমাদের সমবেত 
প্রার্থনার ইনি কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না! 

তখন প্রজাগণ কহিল, রাজকুমার, আপনি ইহাকে 


অইন পরিচ্ছেদ । ৮১ 


মাহা কহিতেছেন, তাহা কোন অংশে অসঙ্গত নহে, 
মার এই মহাত্মা পিতৃনত্যপালনে বেদূপ আঙ্তহ 
প্রকাশ করিতেছেন, তাহাও অতিশর প্রশংনীয় | 
উভয় দিক চিন্তা করিদ়্াই আমরা এ বিষয়ে নিরুভর 
হইয়। আছি । তখন রামচক্দ্র কহিলেন, ভরত, তুমি ত 


৮ 


র্/ 


এই কল স্ুবিবেচক আ্রজগদের কথা শুনিলে ? ইভার। 
উভগ্ন দিক্‌ দেখিয়া সেরূপ আন্মমত প্রকাশ করিলেন, 
তুমি তাহার সম্যক বিচার করিয়া দেখ 
কার্ধ্য কর। 

তখন ভরত সভান্জলে দণ্ডারমান হইয়া কহিলেন, 
নভ্যগণ শ্রবণ কর, মহ্ত্রিবর্, তোমরাও শুন, আমি 
পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকে ও এমন করতো 
প্রাবত্তিত করি নাই; এইক্ষণ পিতার বাক্য পালনার্থ 
মরণ্যে কালমাপন করাই যদি ইহার অভিপ্রেত হইয়। 
গাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধিরূপে চতুর্দশ 
বর বনবাসপী হইয়া থাকি, ইনি অযোধ্যায় যাইয়। 
রাজপশ্ম প্রতিপালন করুন্‌। 

ভরতের এইরূপ কগা শুনিয়া রাম নিতান্ত বিশ্মিত 
হইলেন, এবং উপস্থিত লোক দিগরকে কহিলেন, দেখ, 
পিতা জীবদ্দশীয যাহ! নিপ্ধীরণ করিয়া দির়।ছেন, আমরা 
কদাপি তাহার অন্যথা করিতে পারি না। এইক্ষণ 


এবং তদন্নারে 


নি 


ই ভনতমিলন | 


অরণা-বাল বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করিলে, উহ্না 
মামার পক্ষে নিতান্ত অপঘশের কারণ হইবে । আমি 
ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনে অনুরক্ত ; 
আমি বনবান হইতে প্রতিগমন করিলে ই'হারই সহিত 
মিলিত হই পুণিবী শাসন করিব । ভাই ভরত, পিতা 
আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ 


কাস করিয়াছি, এইক্ষণ তমি ও পিতাকে এ তিল্ঞা-খএ 
হইতে মুক্ত কর ভদ্র রামের কণার আর কোন 


শা সির ০ 
ভরতাকে কহিলেন ক তুমি আত নিজ্ঞ 


০28 ০ রু 

'€ শুবোপঃ আ্াতার প্রাতি তোমার বেদপ ভাক্তি দোখ- 
পা নিরিহ কর ভিসি ০/8-- উল শা শষ 

লাম, পাগশীতে তাহ। আত ওল ভ। এহল৭ণ অতাপ্রাহণ 


টানি তা 


মির 
৫1 
531 
-৯ 


নিশ বনে আগমন কন।তেত 
তোমার পিত। অ অঞ্চণী হইয়া শ্বর্গে গমন করিয়াছেন । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ। ৮৩ 


তখন, ভরত আর কোন উপার না দেখিবা সজল 
নয়নে রামকে কহিলেন, আর্য আপনি পদতল হইত্তে 
এই কুশপাদুকা উন্মুক্ত করিরা আমাকে প্রদান করুন্‌। 
অতঃপর ইহাই অধোধ্যার রাজ-দিংহারনে পতিষ্টিত 
হইবে। তৃখন রাশ পদভল হইতে পাদছকা উন্মোচন 
করিয়। তাহাকে প্রদান করিলেন। ভরত উহা মস্তকে 
ধারণ করিনা কহিলেন, আধা, আমি এই পাদুকা 
নিকট নিবেদন ব করিহ। অমস্ত রাজকাণ্য সম্পাদন করিব, 
এব শ্বরং জটাবন্কল ধারণ ও কল মুল ভক্ষণ করিয়া 
আপনার প্রতীক্ষায় রি শ বত্সর নথরের বহির্দেশে 
বান করিব। পঞ্চদশ বঙ্ৰরের প্রথম দিনে বদি আঁপ- 
নার দর্শন না পাই, তবে নিশ্চই আমি 'অগ্বিতে প্রবেশ 
করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব । 

র।ম অশ্রপূর্ণদৃষ্টিতে ভরন্তের বাক্যে বম্মতি প্রকাশ 
করিলেন। অনন্তর বশিষ্টদেবের আদেশক্রমে সভা 
ভঙ্গ হইল। অযোপ্যাবাদিগণ অতি বিষপনবদনে শিবিরে 
প্রবেশ করিলেন । রাম, লক্ষণ, ও সীতার যত্বে নকলের 
মধ্যাঙ্ছ ক্রিদা বম্পািত হইল। তখন, ভরতের আজ্ঞ।র 
সৈম্ভগণ আুনজ্জিত হইয়া অযোধ্যা গমনের উদ্যোগ 
করিতে লাখিল। পুনরায় সকলে আসিরা রামচক্দ্রের 
কূগির অশীপে দণ্ডানান হইলেন । উ|ভাদিগকে এই 


৮৪ ভরতমিলন। 


নিবিড় অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া 
নকলেরই প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর রাম, 
ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া, নজলনদ্ননে কহিলেন, বঙুস, 
আমি ও জানকী তোমায় দিব্য দিরা কহিতেছি, তুমি 
আমার ছুঃখিনী জননীদিগকে রক্ষা করিও, অতি যত্তে 
তাহাদের সেব। শুশ্রাষা কারও। আর তোমার মাতী, 
তোমার প্রতি স্লেহবশতঃ, যে কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহা 
তুমি মনেও আনিও না; মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে 
হয় তাহাই করিবে । তখন রাম, প্রসন্ন দৃষ্টিতে নকলের 
দিকে চাহিয়া, ম্বদুমধূর বাক্যে কহিলেন, তোমরা আর 
আমাদের জন্য শোক করিও না। এইক্ষণ সন্তষ্টচিতে 
অযোধ্য'ন্ন গমন করিয়া রাজ্য রক্ষা কর। দেখ, ভরত 
জ্ঞানবন্‌ হইলেও বালক, যাহাতে ইনি রাজকার্ধ্যে নফল 
হইতে পারেন, তোমরা সকলেই দে বিষে ইহার 
নহায়তা করিবে । দেখিতে দেখিতে চতুর্দশ বত্দর 
গত হইরা যাইবে, বনবাসান্তে আমরা পুনরায় অযো- 
ধ্যার যাইয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব। প্রাজা- 
মগ্ুলীকে আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ জানাইয়া কহিবে, 
তাহারা আমার পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি ও অম্মনি 
প্রদর্শন করিতেন, ভরতের প্রতিও যেন, সেইরূপই 
করেন। 
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অনম্তর ভ্রাতৃব্নল ভরত, রামের পাদুকা এক 
মাতঙ্গের মস্তকে স্থাপন করিয়া, রামকে প্রণাম ও 
প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন রাম, কুলগুরু বশিষ্ঠের চরণ 
বন্দনা করিয়া অশ্রপুর্ণ নয়নে একে একে সকলের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিতে লাখিলেনা নিষাদপতি গু 
আসিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিলে তিনি বান্ুপ্রসারিত 
করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন নিষাদরাঁজ 
আপনার কুল পবিত্র ও জন্ম সার্থক মনে করিয়া আনন্দে 
অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

এই সময় মাভৃগণের কণ্ঠ শোঁকে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহারা একটি কথাও বলিতে পারিলেন না, কেবল 
রামের মুখের দিকে চাহিয়া অবিরলধারাঁয় অশ্রুপাত 
করিতে লাগিলেন। রামও অতিকষ্টে তাহাদের পদধুলি 
গ্রহণ করিয়া শোকাকুলমনে কুগিরে প্রবেশ করিলেন । 
সীতা ও লক্ষণ তাহাদের চরণ বন্দনা করিয়া আকুল 
মনে রোদন করিতে লাগিলেন । 

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ৃদময়ে ভরত শুন্যহ্গদয়ে অমৌ- 
প্যায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, অযোধ্যার আর দে শোভা নাই, সেরূপ 
আনন্দ নাই; পুর্ধের ম্যায় জনকোঁলাহলও আর শুনিতে 
পাওরা যায় না। দেখিয়া বোধ হইল, যেন বনন্তের 

৮ 
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অবনানে কু্ুমশোভিত ব্বর্ণলতা প্রবল ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। 

নুমৃন্ত্, দেখ, আজি অযোধ্যায় গীত বাদ্যের তীব্র 
শব্দ শ্রুত হইতেছে না, রাজ পথে লোক-নমাখম দৃষ্ট 
হইতেছে ন|। রাজপুরীর নে শোভ1 কিছুই নাই! 
পুরবাদিগণ, রামের অভাবে একান্ত বিমনা হইয়া, 
নীরবে কালবাপন করিতেছে! ফলতঃ ভ্রাতা রামচন্দ্রের 
সঙ্গে সঙ্গেই অযোধ্যার সে শ্রী ও সম্বদ্ধিও যেন অরণ্যে 
আশ্রর গ্রহণ করিয়াছে! হা! কবে রাম অযোধ্যায় 
উপস্থিত হইয়া রকলের মনে হর উত্পাদন করিবেন! 

এইরূপ আন্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে ভরত 
পিতৃগ্ুহে প্রবেশ করিলেন, এবং উহা! জনশুন্য ও শ্রীহীন 
দেখিয়! দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলেন। 

পরদিন গ্রাতঃনময়ে ভরত, পুরোহিতবর্গ ও 
অমাত্যদিগকে, আহ্বান করিয়া, কহিলেন, আমি আর 
রামশূন্য অযোধ্যায় বান করিতে পারিবনা। ; রাজ পরিজন 
নকলে এখানে অবস্িতি করুন্‌, আমি নন্দীগ্রামে যাইয়া 
রামের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। পিতা বর্গ 
গমন করিয়াছেন, ভ্রাতা রাম বনবালী হইয়াছেন, ইহা 
অপেক্ষা অসুখের বিষয় আর কি আছে? 

তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, ভরত তুমিই ধন্য ! তোমার 
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ন্যায় এরূপ ভ্রাতৃভক্ত পৃথিবীতে সচরা৮র দেখা যায় না। 
আমরা তোমার এই ভ্রাতৃপ্রেমে বাধা দিতে ইচ্ছা করি 
না। তুমি নন্দীগ্রামে গমন করিয়া! মন্ত্রী ও অমাত্যগণ 
সহ রাজ্যশাননে নিযুক্ত থাক। 

তখন, ভরতের আজ্ঞায় অবিলপ্ধে রথ আনীত হইল 
তিনি মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া শক্রত্রের সহিত রথে 
"আরোহণ করিলেন, এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতগণে পরিব্লত 
হইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রা করিলেন । 

ভরত রামের পাদুকা মন্তকে লইয়া! নন্দীগ্রামে 
প্রবেশ করিলেন, এবং স্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়! 
অমাত্যদি্কে কহিলেন, দেখ, আর্য রামচন্দ্র অযোধ্য। 
রাজ্য আমার হস্তে গচ্ছিত রাখিয়াছেন, এই পাঁদুক। 
তাহা পালন করিবে । তোমরা শীন্্র এই পাছুকার উপ্র 
ছত্র ধারণ কর। ইহ! রামের প্রতিনিধি; ইহারই 
প্রভাবে রাজ্যে ধশ্মব্যবস্থা বজায় থাকিবে । তিনি 
আনিলে আমি স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়। তাহার 
শ্রীচ€রণ দর্শন করিব, এবং তাহার রাজ্য তাহা- 
রই হস্তে অমর্পণ করিয়া হৃদয়বেদনা নিবারণ 
করিব। 

এই বলিয়া ভরত, ভক্তিনহকারে রামের পাদুকা 
সিংহাসনে স্থাপন করিলেন, আর ্বয়ৎ জটাবন্ধল ধারণ 
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পুর্বক নেই সিংহাননের নিচ্ছে বসিয়া! মন্ত্িঘণ সহ রাজ- 
কার্য্যের পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । 

তৎকালে যে কোন রাঁজকার্য উপস্থিত হইত, 
ভরত, অগ্রে তাহ! দেই পাছুকার নিকট জ্ঞাপন করি- 
তেন; যা কিছু উপহার প্রদত্ত হইত, সমস্তই উহাকে 
নিবেদন করিয়া রামের জন্য কোষাগারে সঞ্চিত করি- 
তেন ; স্বয়ং ফলমূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া তাপসের ন্যায় 
জীবন যাপন করিতেন । 

ভ্রাতৃপ্রেমের এরূপ অপূর্ব কাহিণী পৃথিবীর ইতি- 
হাসে কোথাও শুনা যায় না, ভাতার জন্ঠ ভাতার এরূপ 
বার্থ ত্যাগ কোথাও দেখা যায় না। হায়! আর কি 
এই ভারতভূমিতে ভরতের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত প্রেমিক 
জনের অজ্যুদয় হইবে ? আর কি এদেশে রামের ন্যায় 
নত্যপরারণ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন? হা! 
আমাদের এই জননী জন্মভূমির নেই সুখের দিন আর 
কি ফিরিয়া আনিবে না % আর্ধ্যজাতির যে সৌভাগ্য- 
সুধ্য একবার অস্তগত হইয়াছে, আর কি তাহার উদয় 
হইবে নাঃ 

বিপাতার অভিপ্রার কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু 
পুরাতন আধ্যমহিমা যতই চিন্তা কর] যায়, ততই হৃদয়ে 
নন নব আশার সঞ্চার হইতে থাকে । মনে হয়, এই 


চি 
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পুণ্যভূমি চিরদিন তিমিরারত থাকিবে না; ভারতের 
পুর্বদিন এখনও ফিরিয়। আসিতে পারে । যিনি রুগ্রকে 
আরোগ্য দান করেন, দুর্বলকে বল দান করেন, এই 
পতিত ভারত সম্ভানকে তিনিই আবার উন্নত করিতে 
পারেন £ 





